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ভূমিকা 

কিছুকাল আগে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত “ভারতীয় মহাবিদ্রোহ : ১৮৫৭% 
নামে এক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন । ১৮৫৭ সালের বিরাট 
অভ্যুত্থানকে ধারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
যথাযোগ্য মর্ধাদ। দিতে পরাজ্মখ, তাদের বহু প্রমাদ তখন তিনি 
খণ্ডন করেছিলেন । এবার তিনি নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
বাডালী কৃষকদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই গ্রন্থটি লিখেছেন। আমার 
সন্দেহ নেই যে এই রচন! নীল-বিদ্রোহ বিষয়ে প্রামাণিক বলে আদৃত 
হবে। এর মুখবন্ধ লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি খুবই আনন্দিত। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ইতিহাস পড়তে গিয়ে রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, বাঙ্কমচন্দ্র প্রভৃতি বু প্রকৃত মহারথীর জন্ধান পাওয়া 
যায়। তাদের প্রতিভ। ও কৃতিত্বের ছ্যাতি আমাদের কাছে কখনও 
প্লান হবে না। কিস্তু ইংরেজ-রাজত্বের স্ুত্রপাত থেকেই বাংলাদেশের 
সাধারণ মেহনতী মানুষেরা বারবার অভ্যুত্থীন ঘটিয়ে যে সাহস ও 
সংঘশক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছে, তার সংবাদ আমাদের কাছে এখনও 
পর্যস্ত অল্পই জানা! আছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতেরা যখন বিজেতা 
ইংরেজদের গুণাবলী দেখে মুগ্ধ এবং সেই গুণ আয়ত্ত করঞ্ধে' লেগে 
থেকে পরাধীনতার জ্বাল! প্রায় ভূলে থাকতে পারছিলেন, তখনও 
এদেশের সাধারণ লোক বিদেশী শাসনকে কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ 
করতে পারে নি, স্থযোগ পেলেই মাথাচাড়। দিয়ে উঠে কর্তৃপিক্ষকে 
সন্ত্রস্ত করে তূলেছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন 
করেও তাই ইংরেজ সরকারের ছুশ্চিন্তা ঘোচে নি । ১৮৬০ জালে নীল- 
বিদ্রোহ যখন সবেগে চলছিল, তখন বড়লাট ক্যানিং বিলাতে 
সেক্রেটারি অফ স্টেটকে লিখেছিলেন : “আমি জোর করে বলছি যে 
প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমার খুব বেশী ছূর্ভাবনা হয়েছিল, সেই দিল্লীর 
সময় (১৮৫৭ ) থেকে এমন কখনও ঘটে নি।'".আমি বুঝেছিলাম যে 
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ভয়ে বা ক্রোধে কোনো নীলকর যদি একবার বন্দুক চালায় তে। 
নিয়বঙ্গের প্রত্যেকটি নীলকুঠি ভন্মসাৎ হয়ে যাবে 1 

বহুকাল আগে থেকে ভারতবর্ষে নীল প্রস্তত হত। নান! দেশে 
রপ্তানি যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এখানে বিদেশী নীলকরের 
আবিউ্ভাব হল; এরা প্রায়ই ছিল “ভাগ্যান্বেষী, হুঃসাহসী, ছুর্বত্ত”। 
এমন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন হল যখন এই দুর্ধর্ষ নীলকরদের দৌরাক্ম্যে 
বাংলার অনেক চাষীকে বাধ্য হয়ে নীল বুনতে হত। অত্যাচারের 
অবধি ছিল না। একবার দাদন নিলে সারা জীবন নীলচাষের দায় 
থেকে চাষীর নিস্তার ছিল না পুরুষান্ুক্রমে পরিশ্রম করেও 
নীলকরের দেনা যাতে কখনও পরিশোধ না হয় তার বন্দোবস্ত ঠিক 
থাকত। তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গদের আদালতের ভয় বিশেষ ছিল 
না; তাছাড়া ম্যাজিস্টেটরাও সাধারণত নীলকরদের ঘাঁটাতে চাইত 
না বা সাহস করত না। রামমোহন রায় কিংব' দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
হ্যায় ব্যক্তির মনে কিছুকাল নীলচাষ সম্বন্ধে একটা মোহ জন্মেছিল ; 
নীলকরদের আসল চেহারা! দেখলে সে মোহ কাটতে দেরি হত না। 
বনু যত্বে তথ্য সংগ্রহ করে প্রমোদবাবু এই সমস্ত ব্যাপার আলোচন। 
করেছেন। 

নীলচাষের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে প্রমোদবাবু দেখিয়েছেন যে 
বিদেশী নীলকরেরা দেশ থেকে মূলধন না এনে, এদেশেরই টাকায়, 
মুনাফার পাহাড় বানাত; মাছের তেলেই মাছ ভেজে নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধি ছিল তাদের কায়দা । তাদের লোভ-লোলুপ জীবনে দেখা 
যেত বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য, আর অত্যাচারের তাগুব। একাধারে 
জমিদার মহাজন আর কুঠির মালিক বলে এই নীলকরদের 
দৌরায্মের সীমা-পরিীম! ছিল না । স্বখের বিষয় যে ইউরোপীয়দের 
মুখ থেকেই এই দৌরাক্্যের প্রথর নিন্দা শোনা গেছে। ১৮৪৮ 
সালে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন দেলাতুর সাহেব; নীল- 
কমিপনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন : “এমন একটা বাক্স 
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নীলও ইংলগ্ডে পৌছয় না, যা মান্ধুষের রক্তে রঞ্জিত নয়-_এই উক্তির 
জন্য মিশনারিদের দোষ দেওয়া হয়েছে । এই উক্তি আমারও 
উক্তি ।” 

নীল-বিদ্রোহ ঘটে ১৮৫৯-৬১ সালে; এর পূর্বে অবশ্য বহু খণ্ড- 
অত্যুর্থান ঘটেছিল, যাঁর বিবরণ প্রমোদবাবু দ্রিয়েছেন । ১৮৫৭ 
সালের মহাবিদ্বোহের প্রভাব যে তখনও কত শক্তিশালী, তা 
জানা যায় যখন দেখি যে নানাসাহেব আর তাতিয়া তোপীর নাম 
দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল আর নীলবিদ্রোহী কৃষকর! তাদের নেতাদের 
এসব নামে অভিহিত করত । প্রমোদবাবু এই উদ্ধৃতি দিয়ে ঠিকই 
বলেছেন : “যেসব বাঙালীরা দাবি করেন যে সিপাহী-বিদ্রোহ 
বাঙালীর মনে রেখাপাত করে নি, বাঙালীর মন জয় করতে পারে নি, 
উপরের এই ৬ষ্মতিটিই প্রমাণ করে তাঁদের উক্তি কতখানি ফাকা 
নীল-বিদ্ৰোহের এক বৈশিষ্ট্য এই যে দেশের সাধারণ লোকের মনকে 
মাতিয়ে তোল। ছাড়াও বাঙালী সমাজের উপরতলার কাউকেও 
উদ্দাসীন থাকতে দেয় নি। সাংবাদিকচুড়ামণি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
এ-বিষয়ে যে অবদান রেখে গেছেন, তা অবিস্মরণীয়; শিশিরকুমার 
ঘোষের কথা সঙ্গে সঙ্গে বলা ' দরকার। ম্যাজিন্টেট হিসাবে 
নীলকরদের উৎপাত বন্ধ করতে বস্কিমচন্দ্রের আগ্রহ দেখে নীলকরেরা 
তার মাথার জন্য লক্ষটাক! পুরস্বার ঘোষণা করেছিল ! দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পণ” সম্বন্ধে বল! হয়েছে যে বাংলা সাহিত্যে নীল- 
বিদ্রোহ এই “অমৃত ফল" ফলিয়েছিল। মীর মশারফ হোসেন 
সাহিত্যে এই বিদ্রোহের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা ভূলে যাওয়া 
অনুচিত। 

যদি কেউ মনে করেন যে নীল-বিদ্রোহ কয়েকটা কুঠি জালিয়ে 
দেওয়ার মধ্যে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছিল, তাহলে মস্ত ভূল করা 
হবে। তখনকার বাংলার ছোটলাট গ্রান্টসাহেব বলেছিলেন যে 
নীলচাষীদ্ধের “সংগঠন আর একই সময়ে একত্রিত হয়ে কাজ করার 
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ক্ষমতা” ছিল খুব বেশী। একবার ব্রিশ-চষ্লিশ মাইল ধরে স্টিমারে 
যাওয়ার সময় তিনি দেখেন যে নদীর ছুইধারে হাজার হাজার লোক 
তাদের দাবি নিয়ে আওয়াজ তুলছে। তিনি আরও লেখেন যে, 
তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল যে সুবিচার না পেলে তা৷ 
ছিনিয়ে নেওয়ার মতো সংগঠনশক্তি তারা সংগ্রহ করেছে। 
বাস্তবিকই সেদিনের নীলচাষী বাংলাদেশে যে সংগঠনশক্তির পরিচয় 
দিয়েছিল, তার জোরেই বিদেশী কুঠিয়ালরা বাংল! থেকে বিতাড়িত 
হয়। বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠিয়ালরা আরো! বহুকাল তাদের 
শোষণকার্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিল। অত্যাচার আর মৃত্যুভয়কে 
তুচ্ছ করে তখনকার বাঙালী চাষী যে সংগ্রামের স্বাক্ষর ইতিহাসে 
রেখে গেছে, তা নিয়ে আমাদের গর্ব খুবই সঙ্গত । 

প্রমোদবাবুর এই বই থেকে আমাদের দেশের ইতিহাসের এক 
গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া! যাবে । বহু গবেষণা করে 
তিনি তথ্যসংগ্রহ করে একত্র সন্গিব্ধ করেছেন। নীল-বিদ্রোহের 
শতবাধিকী অনুষ্ঠান আমরা যথাযোগ্যভাবে করতে পারব কিন! 
জানি না। অন্তত এই বইখানি ষে প্রকাশিত হচ্ছে এতেই আমি 
'আনন্দিত। প্রমেট্দবাবুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

২৯শে জুলাই, ১৯৬০ 


হীরেজ্দ্রনাথ, মুখোপাধ্যায় 


লেখকের নিবেদন 


বাংলার বৈপ্লবিক এরঁতিহ্থা ও বাংলার নবজাগরণের (76081459009 ) ক্ষেত্রে 
১৮৫৯-৬০ সালের নীল-বিদ্রোহ খুব বড় একটা স্থান অধিকার করে আছে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই একশত বৎসরের মধ্যে তার কোনে! ইতিহাস লেখ! 
হয় নি, যদিও দেখা যায় যে এই বিজ্রোহ কেবলমান্র বাংলার ইংরেজ 
সরকারকেই নয়, তৎকালীন বাঙালী সমাজের সকল শ্রেণীর লোককেই 
বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল । 

বাংলাদেশে নীলচাষ প্রবর্তন করে ইংরেজ বপণিকরা এবং এই নীলচাষেই 
ভারতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত হয়| ভারতবাসীকে লুষ্ঠন করে 
যে ধনসম্পণ ইংরেজরা আয়ত্ত করত, তার বেশির ভাগই ইংল্যাণ্ডে চালান 
করে দেওয়া হত ও সেখানে গিয়ে তা মূলধনে পরিণত ভত। ইংরেজের 
লুস্তিত অর্থের ষে অংশটুকু ভারতে থেকে যেত তাই ক্রযশ নীল, কফি, চা 
ইত্যাদি শিল্পে নিয়োজিত হতে থাকে । এইসব মূলধন ইউরোপ থেকে 
আসে নি, এসব ছিল ভারতেরই মূলধন। ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে মূলধন 
রপ্তানির যুগ শুরু হয়েছিল অনেক পরে-_যখন থেকে রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির 
নির্মাণ আরম্ভ হল। 

নীলচাষের প্রথম থেকেই দেখা যায় কষকদের উপর নীলকরদের *:যান্গুষিক 
অত্যাচার ও শোষণ। বাংলায় নীলচাষের ইতিহাস অন্বেষণ করলে আবার 
এও দেখা যায় যে কুষকরা যত অসহায় ও অসংগঠিতই হোক ন1 কেন, তার। 
বিদেশী নীলকরদের অমান্ষিক অত্যাচার ও শোষণ সব সময় বিন! প্রতিবাদে 
সহ করে নি। নীলচাষের প্রথম থেকেই দেখা যায় যে অত্যাচারের প্রতিরোধ 
করতে অনেক সময়ই বাংলার কষক সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। 
১৮৫৯ সালের পূর্বেও অসংখ্য খণ্যুদ্ধ বাংলার বুকের উপর ঘটে গিয়েছে। 
এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীসমাজে অনেক বীর সন্তানের অক্কাদয় 
ঘটেছিল, ধারা অসাধারণ সাহস, কর্সকুশলতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বৈপ্লবিক 
উদ্মোগের 'পরিচয় দিয়েছিলেন । বাংলার কৃষকসমাজ যে কি অপূর্ব বেপ্রবিক 
শক্তির ধারক তা নীল-বিপ্রোহের ইতিহাস ভালোভাবেই প্রমাণ করে । 


[৪০ ] 


নীল-কৃষকদের সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ ধনতস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় 
সংগ্রাম। এই দিক থেকেও বাংলার নীল আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য 
রয়েছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যদিও নীল-আন্দোলন-শুরু 
হয়েছিল বিদেশী নীলকরদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে, কালক্রমে 
তা৷ রূপাস্তরিত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে । 

নীল-বিক্রোহের শতবাধিকী উপলক্ষে “নীল-বিক্রোহ ও বাঙালী সমাজ” 
বাংলার পুরাতন এঁতিহ্‌ স্বরণ করিয়ে দেবে এবং বর্তমানের ও অনাগত দিনের 
সংগ্রামে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাবে-_-লেখকের 
এই আশা । 

পরিশেষে লেখকের একটি আবেদন। বহুকাল পূর্বে যশোহর খুলনার 
ইতিহাস-প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র নীল-বিব্রোহ আলোচনা প্রসঙ্গে ছঃখ করে 
বলেছিলেন যে, এই সময়ে যেসব কৃষক-নেতা এত বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও 
মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তীরা! প্রায় সকলেই আজ অশ্রুত ও বিস্থৃত । 
গল্পগুজবে, লোকগাথায় এখনও যা আছে তা লিপিবদ্ধ না হলে তাও শীত্রই 
লুপ্ত হয়ে যাবে । আমরা জানি যে এখনও এমন অনেক প্রবীণ ব্যক্তি আছেন 
ধারা শ্রতি ও স্থতির মাধ্যমে নীল-বিদ্রোহের অনেক বথা ও কাহিনীকে 
বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাদ্দের আমি অন্থরোধ করছি বিভিন্ন পত্রিকায় এ 
সম্বন্ধে তার] লিখুন, অথবা অনুগ্রহ করে আমাদের নিকট তাদের তথ্যগুলি 
পাঠিয়েদিন। 

১৫ই আগস্ট, ১৯৬০ ] পে 
1২১৪1১।৫ লোয়ার সারকুলার রোড ূ প্রমোদ সেনগুপ্ত 
কলিকাতা।-১৭ 


নীলের ইতিকথ! 


অনেকের মতে প্রাচীনকালে একমাত্র ভারতবর্ষেই নীল প্রস্তত হত এবং 
ভারত থেকেই নানা দেশে রপ্তানি হত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নীল 
রঙের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় । কথিত আছে যে প্রাচীন খষিগণ আকাশের 
রঙ হতে পালনকর্তা বিষুর বর্ণ নির্ণয় করেছিলেন এবং সেই নীল বর্ণই তারা 
পটে ও প্রতীকে পতিফলিত করতেন । মনু তার শাস্ত্রে নির্দেশ দিয়েছিলেন 
যে, কোনো ব্রাহ্মণ নীলের ব্যবসা করতে পারবেন না। ভারতবর্ষে ছাড়াও 
নীল রঙ যে সেই প্রাচীন কালেও অনেক 'দেশে ব্যবস্ৃত হত তাতে কোনে 
সন্দেহ নেই । মিশরের অনেক মমির পোশাকের পাড়ের কোনো কোনো 
অংশ নীল রঙে রঞ্জিত। 

হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া থেকে রপ্তানি হত বলেই বোধ হয় নীলকে গ্রীসে ও 
রোমে বলা হত “ইগ্ডিগো”, পারসী ভাষায় বলা হত “তুখমে নীল', আর 
আরবীতে “নাভুন্ননীল” | সংস্কতে নীলকে অনেক স্থানে “বিগ. শাধনী, 
বলে বর্ণন। করা হয়েছে । প্রথম শ্রীষ্ট শতাব্দীতে গ্রীক লেখক ডিওস্কোরিডেস্‌ 
'ইত্ডিগোর উল্লেখ করেন। রোমান লেখক প্রিনীর লেখা থেকে জান! যায় 
যে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত বারবারিকন্‌ বন্দর থেকে 'ইপ্ডিগো” বিদেশে 
চালান যেত । 

সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ রকমের নীল গাছ জন্মায়; তার মধ্যে ভারতের 
নানা স্থানে জন্মায় ৪০ রকমের | এই গাছগুলির জাতিগত ল্যাটিন নাম “ইগ্ডিগো 
ফেরা” । এই গাছগুলির মধ্যে ষেটা থেকে সব চেয়ে ভাল নীল রঙ পাওয়া 
যেত, তার লাটিন নাম ছিল “ইগ্ডিগো টিক্কটোরিয়া'--যা কেবলমাত্র 
 ভারতবর্ষেই পাওয়া যেত এবং সেই গাছের দৈর্য হত ৪ থেকে ৬ ফুট 
নীলগাছের বীজ থেকে একরকম তেলও প্রস্তুত হত; সেই তেল আজও 
পর্যস্ত মানুষ ও পশুর নানাপ্রকার চিকিৎসার কাজে বাবন্ৃত হয় । 


২ নীল-বিদ্রোহ 


ফুল ফুটবার সময় নীলগাছ কেটে আন হয় এবং তার ডগ! সমেত 
পাতাগুলিকে একটা বড় গামলায় করে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। 
তারপর গাঁজান শুরু হয়ে গেলে জলট! যখন হলুদ রঙ ধারণ করে তখন 
সেটাকে আর একটা পাত্রে ঢেলে খুব সিদ্ধ কর] হয় এবং সেই সঙ্গে নাড়ানে। 
হয়। কিছুক্ষণ পরে জলটা সবুজ রঙ ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে টুকরো 
টুকরো ভাবে দানা বখধতে আরম্ভ করে। আরও কিছুক্ষণ সিদ্ধ করার 
পর নীল রঙ প্রস্তত হয় । 

মধ্য যুগেও ভারত যে নীলের জন্য বিখ্যাত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। 
বিখ্যাত ভেনিসিয়ান পরিব্রাজক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্ীতে ভারতে 
এসে দেখতে পেয়েছিলেন ষে ত্তিবাঙ্কুর রাষ্ট্রে কোলিয়াম নামক বন্দরে প্রচুর 
পরিমাণে নীল প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেখান থেকে বিদেশে রধ্যানি হচ্ছে। 
পঞ্চদশ শতাবীতে কস্তে, ষোড়শ শতাব্দীতে জন্‌ হুইঘেন ভান্‌ লিন্সোটেন 
ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভ্রাভারনিয়ের তাদের বইতে বিশদভাবে ভারতের নীল 
তৈরির প্রণালী বর্ণনা করেছেন । আইন-ই আকবরী থেকে জান! যায় যে 
আগ্রার নিকটে বায়নাতে ও গুজরাটের অন্তর্গত আহ্মদাবাদে উৎকৃষ্ট নীল 
রঙ প্রস্তত হত এবং তার দাম ছিল মন প্রতি ১০ থেকে ১২ টাকা । [১] 
সে সময়ে বাগুলায় ও বিহারে কোনো নীল প্রস্তত হত কিনা এ গ্রন্থে 
তার কোনো উল্লেখ নেই। বাপিয়ের-এর বইতে দেখা যায় যে বায়ন। 
প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ করবার জন্য ওলন্দাজ বণিকরা সেখানে বসবাস 
করত। [২] 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপিত 
হবার পূর্বে ভারতের অন্যান্য দ্রব্যের মত নীলও পারস্ত উপসাগর দিয়ে 
আলেবজান্দ্রিয়া বন্দর হয়ে ইউরোপে পৌছত। দক্ষিণ ফ্রান্সের যাসাই 
বন্দরের বাণিজ্য-ইতিহাসে দেখা যায় যে ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে যে নীল 
পৌছেছিল তাকে “বাগদাদের নীল' বলে উল্লেখ কর] হয়েছে । আসলে এই 
“বাগদাদের নীল" ভারতবর্ষ থেকেই যেত, এবং বাগদাদ হয়ে ইউরোপে 
পৌছত | ভারতে অনেক পতু্গীজ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ী নীলের ব্যবসা 
করে খুব লাভবান হয়েছিল। নীল এতই মূল্যবান দ্রব্য বলে গণ্য হত যে 
আমেরিকা আবিষ্কৃত হবার পর স্পেনীয়র! মেক্সিকোতে ও পতুীজরা ব্রাজিলে 
নীল চাষ ও রঙ প্রস্তুত করতে শুরু করে দেয় । 


নীলের ইতিকথ। ৬ 


ইউরোপে নীলের একটি প্রতিছবন্্ী ছিল তার নাম ছিল ভোভ (ছয ০৪৭ )। 
কিস্ত ভোডের রঙ ভারতের নীল রঙের মতো। এত গাঢ় ও ন্বন্দর হত না। 
মধ্য যুগে ইউবেপের অনেক দেশে, যেমন জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালী, ইংল্যাণ্ড 
ইত্যার্দিতে ভোভের চাষ হত। প্রথম দিকে ইউরোপের তন্তবায়রা ভোডের 
সঙ্গে নীল রঙ মিশিয়ে ব্যবহার করত । ষোড়শ শতাবী থেকে ইউরোপের নান! 
দেশে বন্ত্রশিল্প বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে নীল রঙের চাহিদাও 
ক্রুত বেড়ে যেতে থাকে । কেননা ভোড-এর তুলনায় নীল ঢের বেশি উৎকষ্ঠ। 

সেকালে হল্যাগ্ডই ছিল ইউরোপের বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ও সেখানকার 
রপ্তকর! ছিল সব চেয়ে বিখ্যাত। এই কারণে সপ্তদশ শতাবী পর্যস্ত ইংল্যাণ্ড 
ও অন্যান্ত দেশ থেকে কাপ রঙ করবার জন্য হল্যাণ্ডে পাঠান হত । হল্যাণ্ডের 
অনেক লোক এই ব্যবসা করে অল্ল সময়ের মধ্যে ধনী হয়ে উঠেছিল । 

ষোড়শ শ্লাবীর শেষ পর্যস্ত ভারত ও এশিয়ার নীল এবং আরও অনেক 
পণ্যত্রব্যের বাণিজ্য পতুগীজদেরই প্রায় একচেটিয়া ছিল। প্রায় একশত 
বৎসর ধরে পতুগালের রাজধানী লিসবন শহর ছিল ইউরোপে এশীয় পণ্যদ্রব্যের 
প্রধ।ন বাণিজ্য-কেন্ত্র ; এক্ষেত্রে লিসবন সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্জ্র 
ভেনিস শহরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল | কিন্তু একটি বিষয়ে পতুগিজর! ছিল 
খুবই দুর্বল। তারা বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবসাতে মুনাফা করেই মন্ত্ট থাকত 
_ নিজেদের শিল্প প্রসারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করত না । 

এশিয়ার পণ্যদ্রব্যের ব্যবসাতে ভাগ বসাব।ন্ জন্য ইংরেজ, ওলন্দাজ, 
ফরাসী ও পততুগীজদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত শুরু হয়ে গেল। ১৬০০ সালে 
ইংরেজরা, ১৬৩১ সালে ওলন্দীজরা নিজের নিজের ইস্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানি 
গঠন করল । ফরাসীরাও বেশি দিন পিছনে পড়ে রইল না। 
. শীত্রই ওলন্দাজরা ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি প্রচুর নীল আমদানি শুরু 
করল। তার ফলে তাদের সঙ্গে ইউরোপের অনেকগুলি দেশের সংঘর্ষ বেধে 
গেল, কারণ এঁসব দেশের ভোড চাষী, ভোড রঙ প্রস্ততকারী ও তার 
ব্যবসায়ীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হল। ফ্রাঙ্গের অনেক সামস্ত-প্রধানের স্বা্থও 
আঘাত পড়ল। এদের এশ্বর্য ভোড চাষের আনে উপর অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করত) এই ভোভ চাষের আয় থেকেই তারা ফ্রাব্সের রাজাকে কর 
দিতেন । ভারতীয় নীলের কাছে ভোড-এর পরাভব হওয়ায় বিভিন্ন দেশের 
রাজ ও সামস্ত-প্রধানদের স্বার্থ ্ভাবতই আহত হল। 


৪ নীল-বিদ্রোহ 

১৫৯৮ সালে ফরাসীদেশের রাজা ফরাসী দেশে নীলের ব্যবহার 
বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। ১৬৯ সালে রাজা চতুর্থ হেনরী আরও 
এগিয়ে গিয়ে নীল ব্যবহারকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন জারী করলেন । 
জার্মানিতেও অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলপ্বিত হল। জার্মানিতে ভোড 
প্রস্তুতকারীরা সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করতেন-__তার! “ভাইভ হেরেন” 
(ভোডের জমিদার) উপাধিতে ভূষিত হতেন। ১৬০৭ সালে জার্মান 
সম্রাট রুডল্ফ জার্ধানিতেও নীলের ব্যবহার বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন । 

ইংল্যাণ্ডেও একদিকে ভোড আর একদিকে নীল ব্যবহারকারীদের মধ্যে 
সংগ্রাম অনেকদিন পর্যস্ত চলেছিল। ইংল]াগ্ডের তন্তবায়রা কাপড় রঙ করবার 
জন্য শুধু ভোড ব্যবহার করতেই জানত-_নীল ব্যবহার করবাব কায়দা 
জানত না। তাই অনেক ইংরেজ বস্ত্রব্যবসায়ী হল্যাণ্ড থেকে কাপড রঙ 
কৰিয়ে আনত এবং এইসব বস্ত্র উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় বলে বেশি মূল্যে বিক্রি 
করত । একজন প্রতিষ্ঠাবান ইংরেজ ব্যবসায়ী হল্যাণ্ড থেকে শীল ব্যবহার 
করার কায়দা শিখে এলেন এবং ১৬০৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকট থেকে 
নীল দিয়ে কাপড রঙ করবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করলেন । তার 
সঙ্গে সঙ্গে ইংল]াণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র হল্যাণ্ডে রঙ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া! হল । 
তার ফলে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ তন্তবায় ও বস্ত্র ব্যবসায়ীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে লাগল এবং এই আইনের বিরুদ্ধে ও নীল ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
আন্দোলন শুরু করে দিল। আন্দোলন এমন পর্যায়ে উঠল যে আদালতের 
এক বিচারে বিচারপতিকে এই বলে রায় দিতে হল ঘে শীল বিষাক্ত দ্রব্য, 
স্কতরাং সাধারণের স্বার্থে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । এই রায় 
অন্রুসারে একটা আইন প্রণীত হতেও বিলম্ব হল না, এবং সেই আইন পরবর্তী 
৫* বৎসর ধরে বলবৎ রইল । 

কিন্ত এতসব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর! সত্বেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
বন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নীলের ব্যবহার বেডে যেতে লাগল ও সেই 
অন্গপাতে ভোভের চাঁষও কমতে লাগল, আর ভোড রঙ গ্রস্তত করবার 
কারখানাগুলিও উঠে যেতে লাগল। অন্যদিকে নীল ব্যবহারের ফলে হল্যাণ্ড 
ও বেলজিয়মের বস্তরশিল্প ভ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল । 

ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্প এত ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল যে তার প্রতিবিধানের গন্য 
রাজা দ্বিতীয় চার্শস ১৬৬ সালে নিজের দেশের বস্ত্শিল্পকে বাচাবার জন্য 


নীলের ইতিকথা ৫ 


বেলজিয়ম থেকে কয়েকজন রঞক আনিয়ে ইংরেজ তন্তবায়দের নীল রঙ 
ব্যবহার করবার পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় থেকে বুটিশ 
ইস্ট ইগডয়া কোম্পানির ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে নীল চালানের পরিমাণ অনেক 
বেড়ে যেতে লাগল । ১৬৬৪ সাল থেকে ১৬৯৪ সাল পর্যস্ত তার পরিমাণ 
দাড়িয়েছিল ১২, ৪২১,০০০ পাউণ্ডে। এই নীল সংগৃহীত হয়েছিল প্রধানত 
আগ্রা, লাহোর, ও আহমেদাবাদ থেকে । এই সময়ে বাংলার নীলের কথা 
কোথায়ও উল্লেখ নেই । ্‌ 

এইভাবে ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীল ব্যবহারের উপরে 
নিষেধাজ্ঞা ইউরোপের প্রায় সব দেশ থেকেই উঠে গেল, যদিও এঁ শতাব্দীর 
শেষ পর্যস্ত জার্মানির নুরেমবুর্গ শহরের রঞ্তকর! 'তাদের নীল বর্জনের প্রতিজ্ঞায় 
অটল রইল। ইতিমধ্যে ইউরোপে নীলের বিকল্প দ্রব্য আবিষ্কার করার যে 
সব প্রচেষ্টা হয়েছিল তার সব কটাই ব্যর্থ হল। অন্যদিকে নীল ব্যবসা খুব 
লাভজনক বলে তার চাহিদা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল এবং তার ফলে উত্তর 
ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানীশ ও পতুগীজ পনিবেশিকরা 
নীলের চাষ শুরু করে দ্রিল। কিছুদিনের মধ্যেই তার! ভারতীয় নীলের প্রবল 
প্রতিদ্বন্দবী হয়ে উঠল। 

বাংলা দেশে ১৭৭৭ সালে লুই বন্্রো (150015 730700800 ) নামক 
একজন ফরাসী বর্তমান প্রণালীতে প্রথম নীল প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন। 
এই ফরাসী বণিকটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এসে চন্দননগরের নিকট তন্ডাঙ্গ। ও 
গোন্দলপাড়ায় ছুটি নীলকুি স্থাপন করেন । নীলের ব্যবসায়ে বন্ধ প্রচুর 
এশ্বর্ষের মালিক হন । আরও অনেক স্থানে তিনি নীলকুঠি স্থ'পন করেন। 
কালনা কুঠি থেকে মাত্র এক বছরেই তিনি ১৪০ মণ নীল রখানি 
করেছিলেন । [১] ইংরেজদের মধ্যে ক্যারেল ব্লুম নামক এক ব্যক্তি ১৭৭৮ সালে 
বাংলাদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন। 

১৭৭৯ গ্রীষ্টাব্ধে কোম্পানির সরকার সাধারণভাবে সকল ইউরোপীয়কেই 
বাংলা ও বিহারে নীলচাষের অধিকার দেয়। পাত্রী উইলিয়ম কেরী ভারতে 
এসে প্রথম দিকে মদনাবতীর নীলকুঠিতে ' *ানেজার হিসেবে কাজ 
করেছিলেন । এই সময়কার বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরসমএর চিত্ি- 
গুলি থেকে জানা যায় যে বাংলার নীল ব্যবস! খুব স্থবিধাজনক হচ্ছিল না। 
১১ই এপ্রিল, ১৭৮৫সালের চিঠিতে তার গভনর জেনারেলের নিকট অন্থষোগ 


. নীল-বিদ্বোহ 
করেন যে বাংলার নীলের দাম অত্যন্ত বেশি; কাজে-কাজেই তা ফরাসীর 
ঈ্যা ডমিংগো, আমেরিকার কেরোলিনা, অথবা স্প্যানীশদের নীলের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। পরের বৎসর তারা আবার জানান যে 
“যখন আমরা বাংলার সম্ভতা মজুরি ও তার অনুকূল জলবায়ুর কথা 
ভাবি, তখন আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে রপ্তানি করার জন্য 
ওখানকার নীল একটা মহা মূল্যবান ভ্রব্য হতে পারে। এবিষয়ে 
আপনার্দের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি 1” পরের বছর তারা জানান 
যে নীল, কার্পাস ও চিনি তৈরি করার জন্য রবার্ট হেভেন নামক এক 
ব্যক্তিকে ৫ বছরের জন্ঠ বাংলায় পাঠাচ্ছেন, “যিনি গত ১৩ বৎসর ধরে 
ওয়েস্ট ইত্ডিজে এই সব মুল্যবান দ্রব্যের উৎপাদনে বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন |” তাকে ষেন সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করেন । [৪] 
আবার তার পরের বছর, ১৭৮৮ সালে কোম্পানির ডিরেক্টবরা 
লিখলেন যে নীলের অর্থনৈতিক দিক ছাডাও একটা রাজনৈতিক দিক আছে 
যার গুরুত্ব খুবই বেশি । নীলের জন্য প্রচুর টাকা প্রতিবৎসর বিদেশীদের দিতে 
হচ্ছে। বাংলা দেশের জমিতে “নেটিভ-দের পরিশ্রমে যদি নীলের মত 
মূল্যবান ও ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটা রপ্ানি জ্রব্য 
প্রস্তুত হয় তাহলে কেম্পানির রাজত্বের মূল্য অনেক বেডে যাবে। এত 
অধিক পরিমাণে খরচ করার পর নীলচাষ অবহেলা! করা কখনই সঃ 
হবে না। এ চিঠিতে ডিরেক্টররা আরও লেখেন যে কোম্পানির কর্মচারীর] 
যদি বাংলা দেশ থেকে টাকার পরিবর্তে নীল পাঠায় তা*হলে টাকা পাঠানোরই 
সমান হবে । [৫] $ 
এই সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে বেশ কয়েকজন নীলকরকে নিয়ে এসে, 
তাদের অনেক স্থযোগ স্থবিধ। দিয়ে অনেক অর্থ সাহায্য করে বাংলার কয়েকটি 
জেলায় তাদের বসিয়ে দেওরা হয়। এই ভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলায় 
নীলচাষ দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং অষ্টাদশ শতাবী শেষ হবার পূর্বেই 
বাংল! দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । ১৭৯০ সালে ইংল্যাগ্ড ১৮৪ ০১৮১৫ 
পাউণ্ড নীল আমদ'নি করেছিল, তার মধ্যে ৬২৬,০৪২ পাউগ্ড এসেছিল 
আমেরিকা থেকে, ৩৫৫,৮৫৯ পাউণ্ড স্পেন থেকে, ১২৬,২২০ পাউগু ওয়েস্ট 
ইপ্ডিজ থেকে, আর ৫৩১,৬১৯ পাউণড সমগ্র এশিয়া থেকে। কিন্তু মাত্র 
& বছর পরে ১৭৯৫ সালে দেখা গেল সে কেবল মাত্র বাংল! দেশ থেকেই 





নীলের ইতিকথা ৭ 


২,৯৫৫,৮৬২ পাউও নীল ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি হয়েছে । পরের বছর ইংঙ্যাণ্ডে নীল 
রঙধানি হয় ৪,৫৪৮,৬৭* পাউওড) তার মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে যায় ৩,৮৯৭, 
১২* পাউণ্ড। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বন্ত্রশিল্পের জন্ত প্রয়োজন হয় ২ মিলিয়ন 
পাউণ, আর বাকি অংশ ইংরেজ বণিকরা অন্যদেশে রপ্তানি করে। [৬] 
বস্তত কয়েক বৎসরের মধ্যেই নীল ব্যবসা ইংরেজদেরই একচেটিয়। হয়ে পড়ল। 
বাংল দেশে নীলচাষের এত ত্রত প্রসার লাভের একটা কারণ ছিল এই 
যে, এই সময়ে ফরাসী, স্প্যানীশ ও পতুগিজর! দেখতে পায় যে কফির চাষ 
নীলের চাইতে বেশি লাভজনক-_তাই তারা নীল চাষের পরিবর্তে কফির 
চাষ শুরু করে দেয়। 

বাংলার নীলচাষের ত্রুত অগ্রগতির আর একটা কারণ ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে কোনে প্রকার কার্পাস শিল্প ছিল না 
বললেই চলে । সেখানে বন্ত্রশিল্পের মধ্যে ছিল প্রধানত পশম-শিল্প ! কিন্ত 
অষ্ঠাদশ শৃত।ব১হ মধ্যভাগ থেকে ইংলাগ্ডে যে শিকল্প-বিপ্রব আরপ্ত হয় তার 
ফলে এ দেশে কার্পাস শিল্পও দ্রুত গ্রসার লাভ করে এবং শীঘ্রই জগতের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইংরেজ কতৃকি ভারত বিজয় ও ভারতের 
সঞ্চিত এই্বর্য লুষ্ঠন, ভারতের বন্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শ্ল্পেব ধ্বংস সাধন, ব্রিটিশ 
পণ্যদ্রব্যের বাজারদূপে ও ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাচামাল সরবরাহের উৎস 
ছা ভারতের পবিণতি লাভ-_এইগুলিই ছিল ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্নবের অন্যতম 
শান কারণ। যাইহোক, ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রসার লাভ করার সঙ্গে 
সঙ্গে নীলের চাহিদাও বেডে যেতে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য । নীল ব্যবসায়ের সঙ্গে 
ইংবেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাটাও ঘনিষ্টভাবে জডিত ছিল। বাংলায় 
নীলচাষ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ইংরেজর বেশির ভাগ নীল অযোধ্যা, আগ্রা ও 
পাঞ্জাব থেকে কিনত। এ সব প্রদেশ তখনও স্বাধীন ছিল। যেসব পন্থার 
দ্বারা তারা! এসব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছিল, নীল ব্যবসা 
যে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল তা তখনকার কোম্পানির 
চিঠি পত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। 

উত্তর ভারত জয় করতে নীল ব্যবসা ইংরেজকে অনেক সাহায্য করেছিল 
এবং অযোধ্যাতে নীলের লভ্]াংশের টাকায় ইংরেজ এমন দুরধর্ধ বাহিনী গডে 
তোলে বা! কালত্রমে পাঞ্জাব বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। [৭] 


৬ নীল-বিজ্রোহ 


যাইহোক, ১৭৭৭ থেকে ১৮০৩ পর্যস্ত কোম্পানি-সরকারের অর্থে ও আরও 
নানাগ্রকার সাহায্যে বাংলায় ও বিহারে নীলচাষ ও নীলকুঠি স্বপ্রতিষ্ঠিত 
হল। বলাবাহুল্য এই অর্থ কোম্পানি বিলাত থেকে আনেনি, তা ভারত- 
বাসীরই অর্থ। ১৮০৩ সাল পর্যস্ত নীল চাষের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হত 
তা প্রায় সবই কোম্পানি খুব অল্প হ্থদে নীলকরদের আগাম দিত। যে নীল 
প্রস্তুত হত তার সবটাই কোম্পানি কিনে নিত ও ইংল্যাণ্ডে চালান দিত। 
এইভাবে লবণ, আফিং ইত্যাদি অন্তান্ত ব্যবসার মতো নীল ব্যবসাও কোম্পানির 
একচেটিয়া ব্যবসাতে দাড়িয়ে গেল। কোম্পানির পুরনো হিসাব-পত্রে দেখা 
যায় ষে ১৭৮৬ থেকে ১৮০৩ পর্ধস্ত তারা নীলকরদের প্রায় ১ কোটি টাকা 
আগাম ধিয়েছিল। [৮] এই সময় থেকে নীলের ব্যবসা এত বেশি লাভ- 
জনক হতে লাগল ষে কোম্পানির কর্তারা আনন্দে আটখানা হয়ে ১৮০৬ 
সালে গভর্নর জেনারেলকে লিখলেন যে “আমরা এই উচ্চ আশা পোষণ করি 
যে এই ভ্রব্টি আমাদের প্রভূত পরিমাণ লাভের উৎস স্বরূপ হবে।” [৯] 
আর সত্য সত্যই নীল ব্যবসা কোম্পানির পক্ষে কী প্রচুর লাভের ব্যবসা 
হয়ে ্লাড়াল তা নিচের হিসাব থেকেই অনুমান করা যাবে । 


কলকাত। থেকে নীলের রপ্তানি । [১০] 
১৮০৫-৬ ১৮০৬-৭ ১৮০ ৭-৮ 
বাক্সসংখ্যা মূল্য টাঃ বাক্সসংখ্যা মূল্য টাঃ বাক্সসংখ্যা মূল্য টাঃ 

লগ্নে ১৩,৪৮৮ ৪৫১২৩,১২৪ ১৭৫৪২ ৫৭,৩১১,৩৯০ ২১০২৭ ৮১১৮৯১৬৪৮ 
ইউরোপে ৪৩৭ ১,৫২,২২৭ ৫৮৭ ২,১০১৭০২ ১,২৪৯ ৪৮৩,২৪০ 
আমেরিকায় ৪৭৭ ২১৩,৪৯০ ১১৫৪৮ ৪,৯৭১৪৫৮ ৩,২৫৭ ১১,১৫১০৬৪ 
এশিয়া ও | 
আফ্রিকায় ৯৮৫ ৩০৩,৫৩৩ ২১০৭২ ৬১০৭১৭৪০ ১১৭৩১ ৫)৯০১২১২ 
মোট ১৫)৩৮৫ ৫১১৯২১৭৭৪ ২১১৭৪৯ ৭২১৩৮১২৮৮ ২৭১৩০৯ ১১০৩১৭৮১১৬৮ 

এক এক বাক্সে ও মণ করে, অর্থাৎ ২৬২॥ পাউণ্ড (১ মণ-্৮৭৫ পাউণ্ড ) 
করে নীল থাকত।। উপরের সংখ্যাগুলি থেকে দেখা যায় যে কোম্পানি 
কলকাতায় ষে নীল কিনত তার দাম তারা দিত পাউগু প্রতি একটাকা 
চার আনারও কম। অথচ এই একই নীলের দাম লগ্ুনের ' বাজারে ছিল 
অনেকগুণ বেশি, যথা, ১৮১* সালের দর ১০ শিলিং থেকে ১৩॥ শিলিং পধস্ত, 


নীলের ইতিকথা ৯ 


অর্থাৎ তখনকার টাকার মূল্যে পাউগু প্রতি ৫ টাকা থেকে প্রায় ৭ 
টাকা | [১১] 
একজন ইংরেজ লেখক দেখিয়েছিলেন যে ১৮০* সালে যেখানে বাংলা 
দেশ ৩৯,০০০ মণ নীল তৈরি করেছিল, অন্যান্য দেশগুলি সব মিলে করেছিল 
. মাজ্ম ১৪১,০০০ মণ।| “১৮১৫-১৬ সালে বাংলায় ১২৮,০০০ মণ নীল তৈরি 
হল, এবং সেই সময় থেকে একমাত্র বাংলাই সমস্ত ছুনিয়ার নীলের চাহিদ! 
মিটিয়ে এসেছে 1” (1091: [71590 00 168. 71706200169 ৯, 89) 
বাংলায় নীলের চাষ এতই লাভজনক হয়ে উঠল যে কোম্পানির এজেণ্টর' 
যাবা কোম্পানির একচেটিরা আফিং, রেশম ইত্যাদির ব্যবসা পর্যবেক্ষণ 
করবার জন্য মফস্বলে থাকত তার] চাকুরি ছেডে দিয়ে নীলকুঠি খুলে বসতে 
লাগল। অন্ান্ত দ্রব্যের কোম্পানির একচেটিয়! ব্যবসা! হওয়াতে, একমাত্র 
নীলের ব্যবসাতেই তারা বিশেষ লাভ করতে পারত । কিন্তু লাভের 
ভাগ-বাতৌফ়!” নিয়ে তাদের সঙ্গে কোম্পানির ঝগডাবিবাদ লেগেই থাকত । 
১৮০২ সালে লগ্নে কোম্পানির ডিরেক্টর! স্থির করলেন যে কুঠিয়ালদের 
আর আগাম টাকা দেওয়া হবে না, কারণ “নীল থেকে কুঠিয়ালরা এত বেশি 
মুনাফা করে যে তার থেকেই তার! চাষের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকা 
ব্যয় করতে সক্ষম |” | 

কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজ কুঠিয়ালরা এত ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল 
যে তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য ১৮১১ সালে কোম্পানি স্থির করল যে “নেটিভ'- 
দেরও নীলকুঠি স্থাপন করবার অধিকার দেওয়। হবে) সেই স-ঙ্গ তাদের 
উৎসাহ দেবার জন্য তাদেরও আগাম টীকা দেওয়া! হবে। কিন্তু কোম্পানির 
এই সদিচ্ছা কাগজেকলমেই থেকে গেল, কাজে বিশেষ পরিণত হল না । এবং 
কোম্পানির এই সংকল্পের কথাট! তখন কোনো ভারতবাসীর কর্ণগোচরও হয়নি | 
একটা কথা মনে রাখ! প্রয়োজন যে ইংরেজ নীলকররা কোম্পানির স্বার্থে যতই 
আঘাত দিক না| কেন, তার] ছিল তাদেরই স্বগোত্রীয়, এবং এই ঝগডাটা 
ছিল তাদের নিজেদের মধ্যে একট অন্তত্বন্থ। কিন্তু এই অস্তঘ্বন্বের ফলে 
( এবং এরূপ অস্তত্বন্ব তাদের আরও অনেক ছিল ) ইংরেজ বণিকরা এত বড 
একটা লাভজনক ব্যবসা ক্ষমতাহীন, পরাধীন ভারতবাসীর হাতে সত্য সত্যই 
তুলে দেবে এত বড় মূর্খ তারা ছিল নাঁ। যাইহোক, ইংরেজর1 নীল ব্যবসায়ে 
বাংলাদেশে স্থপ্রতিঠিত হবার পর বাংলার অনেক জমিদারও নীলকুঠি 


১০ নীল-বিদ্রোহ 


স্থাপন করে এই ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলেন, যদিও সরকারের কাছ থেকে 
কোনো সাহায্যই তীরা পাননি । তবে চিরকাল তাদের ইংরেজদের ছোট 
তরফের অংশীদার হয়েই থাকতে হয়েছিল। বাংলার নীল সমস্ত প্রতিহন্দীদের 
হঠিয়ে দিয়ে যাত্র ২ বছরের মধ্যে-_-আঠারো শতকের শেষভাগেও উনিশ 
শতকের প্রথম ভাগে- বাংলাদেশে তে প্রতিষ্ঠা লাভ করলই তার উপরে বিশ্বের 
বাজারেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম করল। এই প্রতিষ্ঠা সে ভোগ 
করল প্রায় একশো বছর ধরে। বাংলা ও বিহারে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও পঞ্চাশ 
বৎসর ধরে নীলের চাষ কিভাবে বেড়েই চলেছিল তা নিম্নলিখিত সংখ্যা- 
গুলি থেকে (08109৮6% 7629) 705701) 1860১ ৮, 199) ভালভাবেই 
বোঝা যায়: 











বাংলায় প্রস্তুত নীল 
১৮১১-১২ ১৮২১-২২ ১৮৩১-৩২ ১৮৪১-৪২ 
থেকে থেকে থেকে থেকে 
১৮২০৩-২১ ১৮৩০-৩১ ১৮৪০-৪১ ১৮৫০-৫১ 
মণ (৮০ পাঃ হিঃ) ৮১৪৬১৮০০ ১০১৯২১৪৩৩ ১১১০০১০০৩০০ ১২১৫১১০৩০ 
(বাঝ্স) ২১২২১৫০০ ৩১০ ১১১০০ ৩,১১১২০০ ৩৪৫,১১০ 
ইজ্যাণ্ডে রপ্তানি ১৭১১২০০  ,. ২১৩৮১০৭০ ২১৫৪১৫০০ ৩১০০১১১০ 
(বাক্স) 
গ্রতি পাউগ্ডের | উৎকৃষ্ট 


গড়পড়তা মূল্য | ৮ থেকে ১০৮ ৯।৩ থেকে ১৯৯ ৭1৫ থেকে ৮১ ৫19 থেকে৬।৪ 
শিলিং পেন্স সাধারণ 
হিসাবে ৫1৪ থেকে ৭ ৫1৯থেকে ৭১০ 8১০ থেকে ৫1১১ ৫থেকে ৬৩ 
কিন্ত বাংলার নীল এত বড একটা সম্পদ হলেও, নীলের যে উৎপাদ্ক-__ 
বাংলার চাষী--নীল থেকে সেকি পেল, কতখানি লাভবান হল, কতটা 
ক্ষতিগ্রস্ত হল, আর বাংলাদেশেরই বা কোনো! শ্রীবৃদ্ধি হল কি না_এই সব 
প্রশ্নই এখন বিচার করা প্রয়োজন 


বাংলার নীলচাষী 


ইংরেজ শাসনে ভারতে কতকগুলি বাগিচা-শিল্প গড়ে ওঠে, যেমন চা, কফি, 
রবার নীল ইত্যাদি। কিন্তু অন্তান্ত বাগিচা-শিল্পের সঙ্গে নীলের একটা বড় 
রকমের পার্থক্য ছিল। চা, কফি, রবার শিল্পগুলিতে চাষ থেকে শুরু করে সব 
কিছু কোম্পানিরই দায়িত্ব; জমিতে মজুর ও কর্মচারী নিয়োগ করা মূলধন 
বিনিয়োগ করা--কোম্পানিকে করতে হত সব কিছুই । কিন্তু নীলকরব্রা খুব 
কম জমিতেই নিজেদের দায়িত্বে চাষ করত ; সাধারণত চাষীদের দাদন দিয়ে 
চাষীদেরই জমিতে তাদের দিয়ে নীলচাষ করিয়ে নিত । দাদন নেবার সময় 
চুক্তিপত্রে চাষীদের সই করে দিতে হত যে তারা এতটা জমিতে নীল বুনবে 
ও একটা নিধি দামে এঁ নীলগাছ নীলকরকে বিক্রি করবে । 

বাংলায় নীলচাষের স্থাত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নীলচাধীদের উপর নীলকরদের 
অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে । ৫০ বছরেরও 
আগে “ডন পন্র্িকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অধ্যাপক হারাণচন্ত্র চাকলাদার 
লিখেছিলেন 

“আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীলচাষ বিস্তারের সময়ে 
ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিল দাস-মালিকদের মনোবৃত্তি নিয়ে । নিরংকুশ 
ন্বৈরতস্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হসদ্ব যত রকম 
উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকেই নীলকপ সাহেবরা 
এদেশে প্রয়োগ করেছিল । বাংল! দেশের ফৌজদারী আদালতের সমসাময়িক 
নথীপত্রই অকাট্য প্রমাণ যে নীলচাষ প্রবর্তনের দিনটি থেকে শ্ররু করে তা 
একেবারে উঠে না যাওয়া! পর্যন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য 
করা হত তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, 
মারদাঙ্গা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক অপহরণ । [১২] 

নীলের চাষ করবার উদ্দেশ্ঠে ইংরেজ নীলকরবা। প্রথমে যখন আসে তখন 
তাদের এদেশে জমি কিনবার অধিকার ছিল দা । তাছাড়া অবাধে এদেশে 
আসাও তখন নিষিদ্ধ ছিল। এখানে আসবার জন্য কিংবা ব্যবসা! করবার জন্য 
কোম্পানি-সরকারের কাছ থেকে তাদের “লাইসেক্স' নিতে হত। কোম্পানির 


১২ নীল-বিপ্রোহ 
অনেক কর্ণচারীও কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার ধনী ইংরেজ 
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে ও কিছু জমি বেনামীতে সংগ্রহ করে 
নীলকুঠি খুলে এক এক স্থানে বসে যায়। প্রথমে জমিদারের অধীনে অল্লসল্প জমি- 
জম। নিয়ে নীলকরবা স্থানীয় রায়তদের সাহায্যে নীলচাষ শুরু করে। এসন্ষে 
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র তার যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন : “পরে ১৮১৯ 
অবের অষ্টম আইনে (79991896100 ]]া ০৫ 1819) জমিদারদিগকে পত্নী 
তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য 
তালুকের স্থপ্টি হইল এবং জমিদারগণ নবাগত নীলকরদিগের বড বড পত্তনী 
দিতে লাগিলেন । এদেশীয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও নিজের অথবা পরের 
জমিদারীর মধ্যে পৃথকভাবে পর্তনী লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন । 
তাহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদারের] অগ্রণী। সাহেবদিগের প্রতিঘন্ৰিতা 
করিয়া কাজ চালাইবার জন্য উত্তরা সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন |” [১৩] 

এসব ইংরেজ নীলকররা কি প্রকৃতির লোক ছিল তা একজন ইংরেজ 
লেখকই স্থন্দরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন ১৮৪৮ সালে 051090% [6519 
পত্রিকায়, ৩০ বছর আগেকার নীলকর শীর্ষক প্রবন্ধে : 

“নীলকর একজন ভাগ্যান্বেবী দুঃসাহসী ছুরবৃত্ত। তার প্রথম কাজ একটা 
স্থান খুঁজে বের করা যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তার 
পন্থা হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ বিঘা কিংবা আরও বেশি আয়তনের একট] জমি 
কেনা এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি গামল ও যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সংগ্রহ করে 
একট! ফ্যাক্টরি স্থাপন করা ।-..কোম্পানির সনদ অনুযায়ী এই সেদিন পর্বস্ত 
সে কোনো সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। বস্তৃত ফ্যাক্টরির জমি, 
এমনকি ফ্যাক্টরিটি পর্যস্ত থাকত বেনামীতে ।***অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামার 
কথা আমরা জানি। মাত্র দু-একটি নয় এমন শতশত মুখোমুখি 
লড়াইয়ের উদ্দাহরণ আমর] দিতে পারি যেখানে ২ জন, ৩ জন, এমন কি ৬ 
জনও নিহত হয়েছে এবং সেই অন্থপাতে আরও অনেকে আহত হয়েছে; অসংখ্য 
খগ্ডযুদ্ধে পশ্চিমা ব্রজভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই 
করেছে যে, তা যে কেনা যুদ্ধে কোম্পানির সৈন্যদের পক্ষে গৌরবজনক হত; 
বছ্ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের ছ্বারা আক্রান্ত হয়ে, তার 
তেজীয়ান ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পলায়ন করে গ্রীণ 
বাচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কবকেরা সশস্ত্র আক্রমণের ঘ্বারা নীলকুঠিগুলিকে 
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ধূলিন্তাৎ কুরে দিয়েছে; অনেক স্থানে এক পক্ষ বাজার লুট করেছে; তার 
পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ নিয়েছে ।” 

উপরি-উক্ত লেখক আরও বলেছেন যে বাংলার কষকর1 তাদের অধিকার 
বিনা সংগ্রামে ছেড়ে দেয়নি; তাদের পরাভূত করবার জন্য ক্ষমতাশালী 
নীলকরদের অনেকদিন ধরে লড়তে হয়েছিল এবং কৃষকদের এই সংগ্রামকে 
তিনি ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় করার অভিয।নের সঙ্গে তুলনা! করে বলেছেন 
যে অনেক যুদ্ধের পর ইংরেজ যেভাবে তার সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম 
হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই শক্তিশালী নীলকররাঁও তাদের একাধিপত্য স্থাপন 
করেছিল । [১৪] 

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রথম থেকেই নীলকরদের যে সব অত্যাচার- 
অনাচার অনুষ্ঠিত হত তা দেশের লোকের অজানা ছিল না । তখনকার দিনে 
যে কয়েকটি বাংলায় সংবাদপত্র বের হত তাতে যে এ-বিষয়ে অনেক সমস 
আলোচনা! হত ত! “সমাচার দর্পণ'এর নিয়ের উদ্ধৃতি থেকেই বেশ বোঝা 
যায়: 

“মফন্লে কোন ২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার 
বিশেষ এই | যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহ'দিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া 
থাকেন ও খাল।সীদ্দিগকে কহিয় রাখেন যে এ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট 
আইলে সে গরু ধরিয়া! কুঠিতে আনিবা। তাহারা এ চেষ্টাতে নীলের জমির 
নিকট থাকে কিন্ত যখন গরু নীলের নিকট আইসে ষগ্পি নীলের কোনে। ক্ষতি 
না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়1 কুঠিতে চালান করে, সে গরু ** "ত কয়েদ 
রাখে যে ত্ৃণ ও জল দেখিতে পায় না । ইহাতে প্রজ! লোক নিতান্ত কাতর 
হইয়। কুঠিতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে 
গরু অনাহারে যত শুষফ হয় ততই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি 
করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুস দিয়! ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া 
গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্যস্ত খালাস 
নাই যেহেতৃক হিসাব রফ! হয় না, গ্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া 
ধরিয়া কয়েদ রাখে । তাহাতে প্রজার! ভীত হইয়! হালবকেয় বাকী লিখিয়া 
দিয়া দাদন লইয়া! যায়। এইক্প যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে 
তাহার অন্তথ! হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য 
আবাদ করিয়া নির্ববাহ করিতে পারে না।” [১৫] 
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ইপ্ডিগো কমিশনের রিপোর্টের উপর ১৮৬* দালে তদানীত্তন বাংলার 
লেফটেনাণ্ট গভর্নর গ্রাণ্ট যে মস্তব্যলিপি পেশ করেছিলেন তার প্রথম 
কথাই হুল যে, সরকারী নঘীপত্রে দেখা যায় একেবারে প্রথম থেকেই 
বাংল! দেশে নীলচাষ প্রথা অস্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে । সব ব্যবসাতেই 
সকল অংশীদারেরা পারম্পরিক স্বার্থের প্রচলিত বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কিন্ত 
এই একটি মাত্র ব্যবসায়ে এবং এই একটি মাত্র প্রদেশে নীলকরর1 সবসময়েই 
স্বাভাবিক ও সুস্থ নিয়মের একটা অদ্তুত ব্যতিক্রম |” [১৬] 

এই উক্তির সমর্থনে গ্র্যাণ্ট বলেন যে ১৮১০ সালে যখন লর্ড মিণ্টো বড়লাট 
তখন চারজন নীলকরকে বাংলার অভ্যন্তরে বসবাস করবার জন্য যে অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল তা এই কারণে প্রত্যাহার কর! হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে 
কষকদের উপরে মাত্রাহীন অত্যাচার চালাবার অভিযোগ প্রমাণিত 
হয়েছিল। কেবল তাই নয়, এই প্রসঙ্গে এ বছরের ১৩ই জুলাই তারিখে 
তখনকার বডলাট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন । 
সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, “বাংলায় বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় 
নীলকররা যে সমস্ত অত্যাচার-অনাচার করছে তার প্রতি সরকারেরদৃষ্টি বিশেষ- 
ভাবে আকুষ্ট হয়েছে । সম্প্রতি এই সব উতৎ্পীভন যদিও অসংখ্য ॥হয়ে দাড়িয়েছে, 
তবুও মাননীয় বডলাট বাহাছুর আশা করেন যে এই অপবাদ সমষ্টিগতভাবে 
সমগ্র নীলকরদের বিরুদ্ধে আরোপ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে-সব 
ঘটনা ইদানীং ঘটেছে এঁবং ম্যাজিক্ট্েটদের আদালতে ও রহপ্রিম কোর্টে 
গুরুতর অপরাধজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলি ইংরেজ চরিত্রের উপর 
কলম্ক এনে দেয় ও দেশীয় প্রজাদের শান্তি ও স্থখের পরিপন্থী হয়ে ফ্লাভায়। 
যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটতে পারে তার জন্ত বডলাট বাহাছুর 
বর্তমান অবস্থান্থ্যায়ী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! অবশ্ঠকর্তব্য বলে 
মনে করেন। 

“বিশিষ্ট নীলকরদের বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধ সংশয়াতীত ও অবি- 
সংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলিকে নিম্নলিধিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 
যেতে পারে ; 

১য--হিংসাত্বক আক্রমণ, যার ফলে এ দেশীয় লোকদের জীবন নাশ 
হয়েছে, যদিও আইনত তা নরহত্য! বলে গণ্য নাও হতে পারে । 

২য়--নানা রকম অঙ্গুহাতে এ দেশীয় লোকদের গুদামে আটক রাখা, 
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বিশেষ করে তাদের গরুবাটুর আটক রাখা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথাকথিত 
পাওনা আদায় করা। 

ওয়--নিজেদের ভাড়াটে লোকজন জডেো করে ভীষণ গগ্ডগোলের 
স্থট্টি করা এবং অন্তান্ত নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গাতাঙ্গামায় ব্যাপৃত 
হওয়া | 

৪র্থ__চামডা মোডানে। বেতের দ্বারা (এই বেতকে ণ্যামটাদ বলা হত। 
“নীলদর্পণ'-এ শ্যামঠাদের উল্লেখ আছে) কৃষকদের ও অন্যান্তাদের প্রহার 
করা ও তাদের আরও অনেক উপাযে শাস্তি দান করা ।” [১৭] 

এই বিজ্ঞপ্তি গ্রচারের কিছুকাল পরে ২২শে জুলাই ১৮১০ সালে 
ম্যাজিস্টেটদের উপরে নির্দেশ জারী করা হল যে, যেসব ক্ষেত্রে নীলকরদের 
অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে নীলকররা চাষীদের জোর করে 
দাদন দিয়ে অথবা অন্য রকম বেআইনীভাবে নীলচাষ করতে বাধ্য করেছে তা 
যেন তারা [রপা16 করেন । ধডলাট আরও বুললেন যে এই সব অভ্যাসগুলিই 
যে নীলকরদের চরিত্রগত হয়ে গিয়েছে তা মনে করবার তার যথেষ্ট কারণ 
আছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশজারীর বিশেষ ফল হয়নি 
-_কারণ তখনকার দ্রেশের অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে, গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের 
অপরাধ প্রমাণ করা সহজসাধ্য ছিল নাঁ; তাছাডা সে-স্ময়ে ম্যাজিস্ট্রেট, 
আদালত, পুলিশ ইত্যাদির সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না । আরও একটি কথা এই 
যে ম্যাজিস্টেটরা তো৷ নীলকরদেরই জাতভাই-_'নেটিভদের' বিরুদ্ধে নীলকরদের 
অপরাধ প্রমাণ করবার আগ্রহ তাদের থাকার কথ! নয়। গ্র;' ' নিজেই 
তার রিপোর্টে বলেছেন যে যদিও কয়েকজন নীলকরের লাইসেন্স কেডে নেওয়া 
হয়েছিল ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা! আনা হয়েছিল, তাতে 
নীলকরদের অত্যাচার সামান্যই কমেছিল। [১৮] নীলকরদের অত্যাচার ষে 
সমানভাবে চলতে থাকে তা উপরিউদ্ধৃত ১৮২২ সালের “সমাচার দর্পণ, 
থেকেই বোঝা যায় । 

বরং দেখা যায় যে, ক্রমশ তাদের জন্য নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন করে 
তাদের জন্ত বিশেষ বিশেষ অধিকার ও স্থযোগস্সবিধা সি করে দেওয়া হল। 
১৮২৩ সালের ষষ্ঠ আইনের ছ্বারা (7১960186100) *] ০? 16939) নীলকর যে 
সব চাষীদের টাকা ব! নীল বীজ দাদন দিয়েছে তাদের জমির উপর একটা 
বিশেষ স্বত্ব ও অধিকার (৪ 1190 800. 20687896 27) 6016 1800 ) পেল। এই 
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আইনের বলে আদালতেও নীলকরদের কতকগুলি বিশেষ স্থবিধার সৃষ্টি করে 
ঘেঁওয়া হল। 

কিন্ত এত ক্ষমতা ভোগ করেও এবং এত অত্যাচার করেও নীলকরদের 
আশা মিটল না। তারা আরও ক্ষমতা পাবার জন্ত আন্দোলন চালাতে 
লাগল। তাদের যুক্তি এই যে তারা বিদেশ-বিভূইয়ে এসে অশিক্ষিত 
নেটিভদের মধ্যে দিন যাপন করছে; লোকসানের আশঙ্কা নিয়েও অনেক 
রকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে ব্যবসা! করার ফলে ইংল্যাণ্ডের সম্পদ বাডছে ও শিল্পের 
উন্নতি হচ্ছে; যেটাকা তারা কৃষককে আগাম দিচ্ছে তার বদলে কৃষক! 
চাষ করে যে নীল তাদের হাতে তুলে দেবে তার কোনোই নিশ্চয়তা নেই 
ইত্যাদি ইত্যাদি । স্ৃতরাং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারকে নৃতন নৃতন 
আইন প্রণয়ন করতে হবে। 

তাদের দাবির ফলে এই রকম একটি আইন শীত্রই পাশ হল। সেটি 
হচ্ছে ১৮৩০ সালের কুখ্যাত পঞ্চম আইন ( 2১820180190. ৬ ০৫ 1830 )। 
এই আইনে ঘোষণ! করা হল যে দাদন-গ্রহণকারী কৃষকদের পক্ষে 
নীলচা না করাটা হবে আইনবিরুদ্ধ। এই অপরাধের জন্য 
তাদের বিরুদ্ধে নীলকরেরা ফৌজদারিতে অভিযোগ আনতে পারে) 
অভিযোগ প্রমাণিত হলে কৃষকদের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ভারতে 
ইংরেজ যে সমস্ত “বেআইনী” আইন প্রণয়ন করেছিল, এই আইনটি তার 
একটি -জলস্ত উদ্দাহরণ। উপরিউক্ত রিপোর্টে লেফটেনাণ্ট গভন্নর গ্র্যাণ্টকেও 
্বীকার করতে হয়েছিল যে, যে-সব কাগজ পত্র ও রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 
এই আইন রচিত হয়েছিল, সেইসব কাগজপত্রে এমন কিছু ছিল ন। যার দ্বার! 
এই রকম একটা আইন সমর্থন করা যায় [১৯] 

এটা সহজেই অনুমান কর] যায় যে ১৮৩০-এর আইনটি পাশ হবার পর 
থেকে নীলকরদের কৃষকের উপর অত্যাচার বনু গুণ বেডে যায়। এই সব 
“অত্যাচার” বর্ণনা করে জনৈক মফন্বলবাসী তখনকার “বজদূত” পত্রিকায় 
একখানি চিঠি লেখ্ন। এই চিঠিতে বল! হয় যে নীলকরদের অসংখ্য 
উৎ্পীড়নের বিক্দ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দরিপ্্র প্রজাদের নেই। যারা 
প্রতিবাদ করতে যায়, প্রথমত তাদের জীবন বিপর় হয়, দ্বিতীয়ত প্রতিবাদ 
করতে হলে ষে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তা দরিদ্র কৃষকদের নেই। পত্রলেখক 
এই চিঠিতে আব একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 


বাংলার নীলচাধী & ১৭ 


নীলকরর1 যে আমাদের দেশের জমিতে শিকড় গেড়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল তার 
কারণ এই যে ছোট ছোট জমিদাররা লোভের বশবর্তা হয়ে নীলকরদের সাহায্য 
করত ও তাদের অধীনে কাজ করত । [২০] 

১৮৩০-এর পঞ্চম আইন পাশ হবার দুবছর পর নীলকরদের সম্পর্কে 
বিলাতের ডিরেক্টরদের সঙ্গে কোম্পানি-সরকারের অনেক চিঠিপত্রের বিনিময় 
হয়। এই সব চিঠিপত্র, রিপোর্ট ইত্যাদি আলোচন! করে ডিরেক্টররা গভর্নর 
জেনারেলকে ১০৭ই এপ্রিল ১৮৩২-এ তাদের মতামত ব্যক্ত করে একটি দীর্থ চিঠি 
লেখেন । [২১] এই চিঠিতে তার! বলেন যে “রায়তদের উপর যে অত্যাচার 
ও লুন চালান হচ্ছেসে সম্বন্ধে অজন্ম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এইসব দুক্র্ 
যদিও বা নীলকররা নাও করে থাকে, তাদের কর্মচারীর! তাদেরই নামে ও 
তাদেরই লাভের জন্য তা করছে। চারিদিকে প্রচুর দাঙ্গাহাঙ্গাম হচ্ছে যার 
ফলে অনেক লোক আহত তে হচ্ছেই, এমনকি নিহতও হচ্ছে । দেশের 
আইন-কাহ্ছন এপ্টুর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নিজেদেব স্বার্থ জোর করে 
আদায করে নেবার জন্য নীলকররা ভাডাটিয়! সশস্ত্র লোক নিয়োগ করে এই 
সব দুক্র্ম করাচ্ছে ।” দেশীয় গোমস্তা ও অন্যান্ত কর্মচারীরা যে অত্যন্ত শঠ ও 
দুর্নীতিপরায়ণ তা নীলকরর] নিজেরাই স্বীকার করে এস্ং আবও বলে যে তারা 
কেবলমাত্র রাযতদেরই নয়, নীলকরদেরও ঠকায় ও তাদের বক্ত চুষে খায়। 
নীলকররা যে দাবি জানিয়েছিল ষে দাদন নিয়ে নীল না চাষ করলে চাষীদের 
ফৌজদারী আইন অশ্্সাবে জেলে দিতে হবে, সে দাবি পূরণ করা হয়েছে। 
তা সত্বেও নীলকরদের অত্যাচার কমছে না, “এই বৎসর (১৮৬: বালে) 
মে মাসে একমাত্র যশোহর জেলাতেই ১৬২ জন চাষী নীলের ব্যাপারে জেলে 
রয়েছে ।” 

রায়তদের অভিযোগ সম্বন্ধে ডিরেক্টরর! বলেন ষে, ষে স্ব রাম়্ত ইচ্ছায়ই 
হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক একবার নীলের দাদন নিয়েছে, তার! সার1 জীবন 
ধরে নীল চাষ থেকে আর মুক্তি পায় না; যদি কোনো বায়তের নীলকরের 
দেনা পরিশোধ করে দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে ও নীল চাষ হতে মুক্ত হতে 
চায় তাহলেও বর্তমানে এমন কোনো আইনসঙ্গত উপায় নেই যার বলে সে 
নীলকরের সঙ্গে হিসাবনিকাশ চুকিয়ে ফেলতে পারে ৬ নীলের নাগপাশ থেকে 
রেহাই পেতে পারে । নীলকর এই টাকা কিছুতেই গ্রহণ করে না, তার ফলে 
ঝায়তকে চিরকাল ধরে তার অনিচ্ছা সত্বেও নীলচাষ করে যেতেই হয়। 

২ 
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এই চিঠিতে ডিরেক্টররা নদীয়া জিলার তদানীস্তন ম্যাজিক্্রেট টার্নবুলের 
অভিমতও লিপিবদ্ধ করেছেন। নদীয়ার জজ্ঞ-ম্যাজিক্ট্রেট হিসাবে টার্নবুলের 
নীলচাষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তার রিপোর্টে টার্নবুল নিরপেক্ষ- 
ভাবে ও সততার সঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের ছুরবস্থার 
কাহিনী বর্ণনা! করেছেন, তিনি তাতে দেখিয়েছেন কিভাবে ছলে-বলে-কৌশলে 
শীলকরের! অশিক্ষিত চাষীদের চুক্তিবদ্ধ করে থাকে, কিভাবে দেওয়ান, নায়েব, 
গোমস্তারা এই লুষ্ঠন-যজ্ঞে নিজেদের ভাগ বসায়, কিভাবে ভাডাটিয় লাঠিয়াল 
নিযুক্ত করে কষকদের উপরে দিনের পর দিন হামলা চালায় ও তাদের ক্রীতদাস 
করে রাখবার চেষ্টা করে ইত্যাদি | [২২] 

আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট, ওয়াপ্টার্₹এর মতও ডিরেক্টররা উদ্ধত করে 
দিয়েছেন । ওয়াণ্টার্স বলেছেন : “ভারতের এই অংশে এমন কোনো দৃষ্টাস্ত 
মেলে কি যেখানে কোনো দেশীয় জমিদার ইউরোপীয় নীলকরের বিনা সাহায্যে 
নীল কারখানা স্থাপন করতে পেরেছেন ও নীল ব্যবসা চালাতে সক্ষম 
হয়েছেন? কিংবা শেষ পর্যস্ত নিঃস্ব হয়ে যান নি অথবা তার একট] বড অংশ 
তার শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রতিবেশীকে ছেডে দিতে বাধ্য হন নি? অথব! 
নিজের অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন নি?” ওয়াল্টার্স আরও 
বলেন যে নীলকররা যেসব সশস্ত্র লোক নিয়োগ কবে, তারা বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই “্দাগী দুরতি, ফেরার আসামী অথব! সগ্য কারামুক্ত অপরাধী । এই 
ধরনের লোকগুলি নীল কারখানায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ কবে, সেখান থেকে 
রাত্রির অন্ধকারে তার] বেরিয়ে এসে সব রকমের জঘন্য কাজ করে, যেমন চুরি, 
ডাকাতি, এমনকি খুন পর্যস্ত। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশর। পর্ষস্ত নীল কারখানার 
ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করে না ।” 

তাঁর রিপোর্টে ওয়াণ্টার্স আরও বলেছেন যে একটি নীল কারখানায় এই 
ধরনের ২৪০ জন লোককে আমিন, খালাসী-_এইসব বিভিন্ন নামে নিয়োজিত 
হতে দেখেছেন । এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটরা পর্যন্ত অনেক নীলকরদের ঘটাতে 
সাধারণত সাহস করেন না । [২৩] 

১৮২৩ সালের ধঁ্ট আইন ও ১৮৩০ সালের পঞ্চম আইনের স্বারা নীলকরর। 
এমন ক্ষমতালাভ করল যে তাদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা 
একেবারে চরমে উঠে গেল । তার ফলে কোম্পানির দৈনন্দিন শাসনকার্ধি পর্যস্ত 
নীল-জেলাগুলিতে ব্যাহত হতে লাগল, উপরস্ত কোম্পানির মালিকদের প্রচুর 
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আঘিক ক্ষতিও হতে লাগল । এই সব কারণে ১৮৩৩ সালে, নতৃন সনদ প্রণয়নের 
সময়, ইংল্যাণ্ডে নীল প্রশ্নের উপরে, বিশেষ করে নীল চুক্তির বিষয় নিয়ে, তুমুল 
তর্কবিতর্ক শুরু হল। অনেকে দাবি করেছিলেন যে সমস্যাটা এতই গুরুতর যে 
একটা কমিশন বসিয়ে তার পুথান্ুপুঙ্থ আলোচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হোক । কিন্তু শেষ পথস্ত গ্রশ্নটিকে ইত্ডিয়ান ল-কমিশনের হাতে 
তুলে দেওয়া! হল। 

নীল চুক্তির আইনের (4 ০? 007/:52৮) উপরই প্রশ্নট। কেন্দ্রীভূত 
হল। সর্বদেশেই চুক্তি আইনের প্রথম কথাই হল যে আইনসঙ্গত চুক্তি হতে 
পাঁরে কেবলমাত্র দুইটি সমান, স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বাধীন পক্ষের মধ্যে। তা না 
হলে কোনো চুক্তি-পত্র আইনসঙ্গত হতে পারে না। সকলেই স্বীকার করতে 
বাধ্য হলেন যে নীলচাষীরা দ্বাধীন (07:69 97069) নয়- ভয় দেখিয়ে, 
জোর করে, ছলচাতুরীর দ্বারা তাদের দিয়ে চুক্তি-পত্র সই করিয়ে নেওয়া 
হয়। সে চু্ি পত্র তারা পড়তেও পারে না, তার অর্থও বোঝে না। 

১৮৩৫ সালে জুলই মাসে “কলকাতার ব্যবসাদাররণ,” অর্থাৎ নীলকররা।, 
গভন্র-জেনারেলকে একটা স্মারকলিপি পাঠালেন । তাতে যে ২০০ জনের 
স্বাক্ষর ছিল, তাদেক্স মধ্যে ছু-একজন ভারতীয়ও ছিলেন, ছ্বাব্রকানাথ ঠাকুর 
তাদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁরা বললেন ঘে তিন কোটি টাকা তারা নীল 
ব্যবসায় খাটাচ্ছেন, এটা হল তাদের বাৎসরিক খরচখরচা বাদে; নীলচাষীরা 
ঠক, শঠ, আলসে, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি, আদালত, পুলিশও খারাপ ইত্যাদি । 
স্থতরাং এই ব্যবসায়ের নিরাপত্তী তার সরকারের নিকট দাবি করছে” [২৪] 

এই বিষয়ের উপর লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে ১৭ই অক্টোবরে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য-লিপি পেশ করেন। তাতে তিনি বললেন “ধ এই নীল- 
চুক্তিগুলি “নীতিগতভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর” ) তিনি মুক্তকণে স্বীকার করেন 
যে নীলচাষীদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হচ্ছে, কুষকদের পক্ষে শীলচাষ 
অত্যধিক অমঙ্গলজনক হয়ে ঈীডিয়েছে, এবং একদিকে শীল চুক্তির ফলে ও অন্য 
দিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্মবক কাজের ফলে কৃষক “প্রায় ভূমিদাসে 
পরিণত হয়েছে” তিনি আরও বললেন যে ছল-চাতুরির দ্বারা অথব! লাঠির 
ভয় দেখিয়ে কৃষকদের চুক্তিপজে সই করিয়ে নেওয়' হয় ; এইসব ক্ষেত্রে চুক্তি- 
পত্রগুলি বাতিল করে দেওয়া উচিত এবং অত্যাচারী ও অসৎ নীলকরদের 
কঠোর শাস্তি হওয়। প্রয়োজন | [২৫] 


টি নীল-বিদ্রোহ 


মেকলে প্রভৃতি উদ্দারনৈতিক শাসনকর্ডারা নীলকরদের অত্যাচারের 
নিন্দা করলেন, কৃষকদের লাস্কনায় দরদ দেখালেন, অনেক ভাল ভাল কথা 
বললেন, অনেক সছুপদেশ দিলেন, কিন্তু নীলচাষীদের অবস্থা যা ছিল 
তাই রয়ে গেল। সমশ্যাগুলি বিচার করে মেকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলেন যে নীলচাষের ব্যাপারে কোনোরকম বিশেষ আইনের প্রয়োজন 
নেই। “ভারতীয় বিচারপন্ধতি খারাপ। ভারতের পুলিশ খারাপ। 
*আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সরকার এইসব গলদ দূর করার 
জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। যখন ভাল আইন, আর ভাল পুলিশের 
ব্যবস্থা করা হবে, যখন অল্ল ব্যয়ে ও ন্ায়সঙ্গতভাবে বিচারের ব্যবস্থা হবে,**' 
তখন ভালর দিকে একটা বড রকমেন্ন পরিবর্তনের আশা করা যেতে পারে ।” 
তার পরেই আবার বললেন যে এরকম একটা ভাল অবস্থায় আসতে কয়েক 
পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন হবে--”16 20086 8 61) আও 06 ৪৪815] 
€%910675010708 1৮ মেকলে ভাল বিচারপদ্ধতির দাবি করলেন, কিন্তু আবার সঙ্গে 
সঙ্গেই বললেন মফঃম্বলের আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচার করবার 
ক্ষমতা! দেওয়া যেতে পারে না, কারণ তা করলে নীলকরদের অবস্থা বিপন্ন হয়ে 
পড়বে । এই হল বন্ু-প্রশংসিত ও বহু-বিঘোধিত ব্রিটিশ উদ্দার-নীতিবাদের 
একটি জাজল্যযান উদাহরণ। 

এত আলোচনা ও লেখালেখির ফলে ১৮৩৫ সালে ১৮৩০-এর বেআইনী- 
আইন - বাতিল হয়ে গেল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৩৩ সালে আবার 
নীলকরদের বাংল! দেশে জমিদার হয়ে বসবাস করবার অধিকার দেওয়া হল, 
যার ফলে তার্দের অত্যাচার ও শোষণের ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বেডে 
গেল। পরবর্তা ২৫ বৎসর ধরে পূর্যেরই মত বলপূর্বক নীলকরেরা চাবীদের 
দিয়ে নীল-চুক্তি সই করিয়ে নিতে লাগল । ১৮৩৫ সালের পূর্বে নীলচাষীরা 
যে ক্রীতদাস ছিল ১৮৬০ সাল পর্যস্ত সেই ক্রীতদাসই রয়ে গেল। 

১৮৫৮ সালে ২৪শে জুলাই, ইত্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকা লিখল, “এই 
চুক্তিগ্ুলি কি রকম? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুক্তিগুলি লিখিত নয় | চুক্তির সময় 
নীলকরদের পক্ষ ছা? আর কেউ উপস্থিত থাকে না, এই চুক্তির ফলে চাষী 
বংশ পরম্পরায় ক্রীতদাসই থেকে যায় । বারাসতের য্যাজিস্ট্রেট এসলি ইডেন 
১৮৬০ সালে নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দান কালে বলেছিলেন যে তার 
মতে কোনো নীল-চুক্তিই আইনসঙ্গত চুক্তি নয় এবং 
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চাষীরা নিজের ইচ্ছায় নীলচাষ করে না, নীলচাষ করতে তাদের বাধ্য 
কর] হয় ।” 

১৮২৯-৩৩ এই সময়টা ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-_সব 
দিক থেকেই বাংল! দেশের পক্ষে একটা মন্তবড় সন্ধিক্ষণ। বাংলার আশ্ত 
ভবিষ্যতের এই সময়েই গোড়াপত্তন হয়েছিল। বাঙালীর নিকট 
এই যুগটা ছিল রামমোহনের যুগ, “ইয়ং বেঙ্গল” এর যুগ, নব্য বাংলার 
অরুণোদয়ের যুগ । 


নীলচাষ ও রামমোহন-ছ্বারকানাথ 


পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হযেছে যে ১৮৩৩ খ্রীষ্ঠাকে ইস্ট-ইত্ডিয়া 
কোম্পানির নতুন সনদে ইংরেজদের এদেশে জমির যাঁলিক হয়ে বসবাস 
করবার ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়! হয়। এই অধিকার 
লাভ করবার জন্য অবশ্ঠ তারা! বিগত ৫1৭ বৎসর ধরে তুমুল আন্দোলন চালিয়ে 
আসছিল। প্রচুর লেখালেখি, আলোচনা, আবেদন-নিবেদন, সভাসমিতি 
এর জন্য হয়েছিল। এই আন্দোলনকে ইংরেজিতে 'কলোনাইজেশন' আখ্য। 
দেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় বাঙালীদেরও এই আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করতে হয়েছিল-_-তা৷ এর সপক্ষেই হোক আব বিপক্ষেই হোক। 

সাধারণত বাঙালী গ্রামবাসীরা ও একশ্রেণীর জমিদাররা কলোনাইজেশনের 
ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং তখনকার দিনে যে দু-একটি সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হত, তার মারফত তার! পাল্টা আন্দোলন চালিয়েছিলেন । অন্যদিকে 
রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখ জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে 
ইংরেজদের সহায়ক হয়েছিলেন । “সংবাদ-কৌমুদী' লিখল যে, ইতিমধ্যেই 
নীলকররা ধানের জমি দখল করে সেখানে নীলচাষ করছে এবং তার ফলে 
দেশে চালের উৎপাদন. কমে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেডে যাচ্ছে ও তার 
সঙ্গে সঙ্গে লোকের দুঃখকষ্টও বেডে যাচ্ছে । তার উত্তরে দ্বারকানাথ ১৮২৮এর 
২৬শে ফেব্রুয়ারী “সংবাদ-কৌমুদীতে' এক চিঠি লিখলেন, জনৈক জমিদার 
নাম দিয়ে। এই চিঠিতে “কলোনাইজেশনের" পক্ষে দ্বারকানাথের সব যুক্তি- 
গুলিই পাওয়া যায়। তার মোটামুটি ব্যক্তব্য ছিল এই যে, পূর্বে যেখানে 
চাষীদের জমিদারের জন্য বেগার খাটতে হত, এখন সেখানে নীলকরদের কাছ 
গ্নেকে ভাল টাকা পাওয়! যাচ্ছে, মাসে 9 টাক! করে-যার ফলে তারা স্থথে 
আছে ও স্বাধীনভাবে দিন কাটাচ্ছে; অনেক জধি-_যা পূর্বে অনাবাদ্দী ছিল 
এখন নীলকরদের, দৌলতে তা আবাদী হয়েছে; মধ্যশ্রেণীর লোকেরা-_ 
যাদের আগে ছুঃখ-কষ্টের অভাব ছিল না-_তার1 আজ নীলকরদের কাছে ভাল 
মাইনেতে কাজ করছে, তাদের এখন আর জমিদার ও মহাজনদের মির উপর 
নির্ভর করতে হয় না; নীলচাষ বেড়ে গেলে নিয় ও মধ্যশ্রেণীর লোকেদের 
অবস্থা আরও উন্নত হবে। [২৬] 


নীলচাষ ও রামমোহন-দ্বারকানাথ ২৩ 


বাস্তবিক পক্ষে দ্বারকানাথের ১৮২৮ ও ১৮২৯ সালের চিঠিগুলি পড়লে 
মনে হয় যে, ইংরেজদের এদেশে বসবাসের সপক্ষে তিনি যেন একটা ধর্মযুদ্ধ 
ঘোষণা করেছিলেন। একজন ভারতীয় জমিদার “জন বুল” পন্ত্িকায় 
এদেশে ইংরেজদের বসবাসে বিরোধিতা করে ও তার কুফল দেখিয়ে যে চিঠি 
লেখেন, দ্বারকানাথ তার একটা কডা জবাব দেন ১৮২৯ সালের ১৭ই মার্চের 
“বেঙ্গল হরকরা। পত্তিকায়। তাতে তিনি বলেছিলেন যে বিদেশীদের তিনি 
এদেশে ডেকে আনেন নি; বরং তারাই প্রথমে এদেশে এসেছে, ক্রমশঃ এদেশ 
জয় করে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে ও তাদের দেশবাসীদের ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও অন্যান্য সৎ কাজে নিয়োজিত হতে বলেছে । দ্বারকানাথ জিজ্ঞেস 
করেন-_এই সব বিদেশীরা কি আমাদের এত ক্ষতি করেছে যে তাদের শত্রু 
বলে গণ্য করতে হবে, না, তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূ্ণ ব্যবহার করেছে, 
ভারতীয়দের উপকার করেছে ও তাদের অবস্থার উন্নতির হেতু হয়েছে? 
তারপর তিনি কলকাতার দিকে দেখিয়ে বলছেন, “এখানে আমর! দেখতে পাই 
যে বিদেশীরাই বিশেষ করে স্থুল স্থাপন করেছে দেশের বালকদের বাংলায় ও 
ইংরেজীতে শিক্ষা দেবার জন্য। তার! শ্তধু এর জন্য টাকাই দেন না, তাদের 
অনেকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক সময় দিয়ে বিন। বেতনে পরিশ্রমও করেন । 
এখানে আমরা ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারের শতশত ছেলেদের দেখতে পাই, 
তার৷ স্থশিক্ষিত ও অনেক পরিমাণে কুসংস্কার থেকে মুক্ত ।***কলকাতায় আমরা 
আরও দেখতে পাই যে, এইসব বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার 
মধ্যশ্রেণীর লোক স্বাধীনচেতা হয়েছে ।**এইসব বিদেশীর। তাঁদে রক্ষাধীনে 
যারা আছে অথব| “রায়তদের' পদদলিত করার কথা চিন্তা করতেও স্ব! বোধ 
করেন।” 

এই চিঠিতে দ্বারকানাথ অবশেষে এই বলে চ্যালেঞ্ত করেছেন যে “যে 
কোনো ব্যক্তি-_ধার সাধারণ বুদ্ধি ও সত্তা আছে-_তিনি কলকাতার অধিবাসী- 
দের সঙ্গে ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে দেখুন ও তাদের পরস্পরের মানসিক, 
সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার তুলনা করে দেখুন এবং তারপর প্রকাশ্তে 
বলুন, আমার এই কথাটা বলা যুক্তিসঙ্গত কিন যে, এদেশে ইউরোপীয়দের 
অবাধ বসবাসের ধিনিই বিরোধিতা করতে প্রবৃত্ত হন না কেন- অবস্থ এই 
শর্তে যে বিচার ব্যবস্থায় এই একই মময়ে কতকগুলি পরিবর্তন আনতে 
হবে-_তিনি হচ্ছেন ভারতীয়দের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শক্র |” 


২৪ নীল-বিদ্রোহ 


১৮২৯ সালে মে মাসে বাংলার ইংরেঞ বণিকর! “কলোনাইজেশনের" 
দাবি করে কলকাতায় যে সভা করেছিল তা আমরা জানতে 
পারি ৩০শে মে তারিখের “বঙ্গদূতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি 
থেকে : 
“মহা মহিম শ্রীযুক্ত ইষ্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানির ইজার! বিষয়ক :--প্রায় 
সকলেই অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাছুরেবা ২০ 
বৎসরের নিমিত্ে এই বাঙ্গালাদেশ শ্রীন শ্রীযুক্ত ইংলগুপতির নিকট হইতে 
ইজারা লইয়াছেন লেই ইজারার মিয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্তী হইল। ইহাতে 
লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনেরা এঁ ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানির দিগের পুনশ্চ 
নৃতন ইজারা লগ্ডনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদযোগ পাইতেছেন। ইহাবা 
এ-নিমিতে গত জুন মাসের ২৬ তাবিখে এক সভা করিযাছিলেন ইহাতে এই 
প্রস্তাব হইল যে চীনদেশে ফ্রি-উ্রডের (ঘাঃ৪০ 6৪৩) অর্থাৎ প্রতিবন্ধক 
বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবাব বিষয়ে যে নিয়মিত 
বাধা আছে তাহ। মোচন হইলে এ রাজধানীব এবং ইংরাজ অধিকারস্থ বঙ্গদেশ 
সকলের বিস্তর লভ্যজনক হয় এবং আরো! প্রস্তাব হইল যে পূর্বব হইতে 
ফ্রিউ্রডর হইয়া এতদেশে দ্রব্যাদি সমাগমেব বৃদ্ধি হইয়াছে অধিকস্ত এ 
গ্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরো! বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার প্রমাণ 
দর্শাইলেন। তদস্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নীলের চাষ করিয়া প্রতিবৎসর 
প্রায় দন্ড কোটি টাকার নীল উৎপন্ন করিতেছেন ইহাতে বঙ্গদেশের ভূমি 
কি পধ্যস্ত উর্বর তাহ] এই প্রমাণেই সাব্যস্ত করিলেন ।” [২৭] 

১৮২৯ সালে ২০শৈ নভেম্বরে ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী ও গণ্য-মান্ত 
ব্যক্তিরা এবার একসঙ্গে মিলে টাউন হলে আবার একটা সভা করার জন্য 
কলকাতার শেরিফের নিকট অনুমতি চেয়ে এক দরখাস্ত করলেন। উক্ত সভার 
উদ্দেশ্বা সম্বন্ধে তারা বললেন যে, ইংল্যাণ্ডে নতুন সনদ প্রণয়নের সমন্ন যাতে 
ভারতের ও চীনের বাণিজ্যে সমস্ত বাধানিষেধগুলি তুলে দিয়ে সকলকে 
সমান স্থযোগ দেওয়া হয় এবং ভারতের বাণিজ্যে ও কৃষিকার্ষে ব্রিটিশ মূলধন ও 
দক্ষত| বিনা বাধায় নিয়োগ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় তার জন্য তারা 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দরখাস্ত পেশ করতে চান । ইংরেজদের সঙ্গে যে সব বাঙালী 
এই দরখান্তে সই দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাধামাধব ব্যানার্জী, 
রন্ুাম গোখ্বামী, প্রধখনাথ রায়। রামরতন বোস, রামর্টাদ বোসঃ ঘ্বারকানাথ 


নীলচাষ ও রামমোহন-ছারকানাথ ২৫ 


ঠাকুর, রামমোহন রায়, আশুতোষ দে, রাধাকঞ্ণ মিত্র, কুষ্ষমোহন বড়াল, 
কাশীনাথ রায়, রমানাথ ঠাকুর | 

এই বিখ্যাত সভা ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮২৯-এ টাউনহলে অন্ষ্ঠিত হয় ও 
সেখানে রামমোহন ও ছ্বারকানাথ “ফ্রি-ট্রেড ও “কলোনাইজেশন”-এর 
প্রস্তাব সমর্থন করলেন । তারা বললেন যে, ভারতে আসবার পর থেকে ইংরেজ 
এখানে যে সব শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তন করেছে তার ফলে দেশের লোকের 
উপকারই হয়েছে । তারা আরো বললেন ষে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের 
এ বিশ্বাস হয়েছে যে বাণিজ্যের বাধানিষেধগুলি উঠে গেলে এবং ইংরেজদের 
এদেশে মূলধন খাটাবার ও স্থায়ী বাসিন্দা হবার স্থযোগ দিলে ভারতের উন্নতি 
হবে, দেশবাসীর শ্রবৃদ্ধি হবে; তার! সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে অগ্রসর 
হবে। নীলচাষ সম্বন্ধে তারা বললেন যে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানেন 
ষে নীলচাষহীন অঞ্চলের কৃষকদের তুলনায় নীলচাষ অঞ্চলের চাষীদের অবস্থা 
অপেক্ষাকৃত ভাল; কোনো কোনে! ক্ষেত্রে নীলচাষীরা৷ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও 
মোটের উপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'নীলচাষের দ্বারা কৃষকরা ও জনসাধারণ 
উপকৃত হয়েছে। [২৮] (রামমোহন ও দ্বারকানাথের মূল বক্তৃতার জন্ত 
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) 

রামমোহন রায়ের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন (পৃঃ 
৪২০) যে, সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়দের সহবামে কল্যাণ হয় না; ধার! 
সুশিক্ষিত, ভদ্র, ধর্মাচুরাগী রামমোহন শুধু তাদের কথাই ভেবেছিলেন ! “রাম- 
মোহন রায়ের সময়ে কলিকাতায় কয়েকজন উচ্চ প্রকৃতির ইউজ্জে।পীয় বাস 
করিতেন । রাজ! তাহাদের সংসর্গে বিশেষ তৃপ্তি ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন । 
প্রাতঃম্মরণীয় ডেভিড হেয়ার তাহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।” অনেকে আবার 
বলেন ষে রামশোহন প্রশ্নটাকে আর একভাবে বিচার করেছিলেন । রামমোহন 
হিসাব করে দেখেছিলেন যে ইংরেজরা ১৭৬৫ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যস্ত মোট 
১০০ কোটি টাকা কর ও রাজস্ব হিসাবে দেশ থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছে । 
তাই তিনি ভেবেছিলেন যে ভারতের মধ্যেই বিভিন্ন শিল্পে ও কৃষিকার্ষে মূলধন 
হিসাবে এই টাকাগুলি যদি খাটান হয় তাহলে ভ্বারতবর্ধ ইংরেজের উন্নততর 
বিজ্ঞান ও টেকনিক থেকে অনেক কিছু শিখে লাভবান হতে পারবে। 

টাউনহলে মিটিং হবার পর “কলোনাইজেশন' ও “ক্রি-ট্রেডের” পক্ষে যে 
দরখাস্ত কর] হল লেই দরখাস্ত গর্ভনর জেনারেল লর্ড” বেটিঙ্ব নিজের সমর্থন-সহ 


ত্৬ নীল-বিপ্রোহ 


বিলাতে কতৃপিক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিলেন । এর প্রতিবাদে বাংলার একদল 
জমিদারও একট পান্টা আবেদনপত্র পাঠালেন । এতে তীর বললেন যে, 
ষে সব স্থানে নীলচাষের প্রবর্তন হয়েছে, সেখানে কৃষকদের উপর অত্যাচার 
ও তাদের ছুঃখদৈন্ত অনেক বেড়ে গিয়েছে ও ধানের চাষ অনেক কমে 
গিয়েছে । তার! আর একটা যুক্তি দিলেন যে উচ্চ বর্ণের দেশীয়দের বড় বড় 
চাকুরির ন্থযোগ-স্বিধা না থাকাতে তাদের একমাজ্র জমির উপরই নির্ভর 
করতে হয়। এই জমি বিদেশীদের হাতে চলে গেলে তাদের দুঃখকষ্টের আর 
সীমা থাকবে না। [২৯] 

১৮৩১ সালে জুন মাসে কলোনাইজেশন ও নীলকরদের সমর্থন করে 
বঙ্গদ্ূুত আবার লিখল : 

_-পকস্তশ্চিৎ প্রজারা ইত্যঙ্কিত পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়! অগ্কার দূতপত্রে 
প্রকাশ করিলাম । কিন্তু পত্র প্রেরক ক্লোনিজেসিয়ন বিষয়োপলক্ষ করিয়৷ 
বর্তমানে নীলকর সাহেবের দিগের প্রতি যে যে দোষোল্লেথ করিয়াছেন 
তঘিষয়ে অন্মদাদ্দির কিঞ্িতঘ্বক্তব্যের আবশ্যক হইল কেননা! এরূপ মিথ্যা দোষ 
যাবৎ নীলকর সাহেবদিগের প্রতি দেওয়া অন্থুচিত বরং এ-স্থলে লেখকের অতি 
কর্তব্য ব্যক্তি প্রভেদ করিয়া দোষগুণ লিখিতে হয় তাহা না করিয়া সাধারণের 
প্রতি এক বাক্য দ্বারা অন্যায় কর] যুক্তি-বিরুদ্ধ কিন্ত মফংম্বলে সাহেবলোকের 
দিগের নীলের কুঠি হওনে বিস্তর উপকার হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল ভূমি 
কন্মিনকালে আবাদ হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভূমির কর অনেক উৎপন্ন 
হইবায় তালুকদার দিগের পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহা লিপিবাহুল্য 
এবং বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তির! ধাহারা অন্যান্য বিষয় কশ্খ করিতে অক্ষম তাহারা 
কুঠীতে চাকরী করিয়! প্রায় অনেকেই ভাগ্যবস্ত হইয়াছেন, পরস্ত প্রজাগণের ' 
পক্ষেও মঙ্গল হইয়াছে যেহেতুক মুদ্রাউপার্জনে যাভার1 অক্ষম ছিল, তাহারা 
নীলোপলক্ষে বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছে এবং মজুর লোকদ্দিগের এমত উপকার 
ঘশিয়াছে ষে পূর্বে যাহার! সমস্ত দিন শ্রম করিয়া তিন পন কড়ি উপার্জন 
করিতে পারে নাই, তাহারা এইক্ষণে আড়াই আন! তিন আনা পর্য্যস্ত আহরণ 
করিতেছে । অতএব কহি, ইংরেজ লোক এ প্রদেশে বাহুল্যরূপে কৃষিকর্ম 
করিলে উত্তরোতর প্রজাদিগের আবে উন্নতি হইবার সম্ভাবন11” 

রামমোহন বিল্লাত যাবার পর কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট 
. ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাস করার প্রশ্নের উপর একটি স্মারকলিপি পেশ 


নীলচাষ ও রামমোহন-দ্বারকানাথ ২৭ 


করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, ইউরোগীয়রা দেশে জমিজমা 
নিয়ে বাস করলে ৯ রকমের উপকার আর ৫ রকমের অপকার হতে পারে। 
উপকারগুলি হল: ১। ইউরোপীয়দের জ্ঞানবিজ্ঞান, মূলধন দেশের রুষিকার্ধে 
নিয়োজিত হবে, যেমন নীলচাষে হয়েছে; তাতে ভারতীয়দের উপকার 
হবে; ২। ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ভারতীয়দের মন কুসংস্কার- 
মুক্ত হবে; ৩। যেহেতু ইউরোপীয় বাসিন্দারা শাসকদের সমকক্ষ ও জন- 
সাধারণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, তারা সরকারের নিকট থেকে অথবা 
পার্লামেন্টের কাছ থেকে ভাল জনহিতকর আইন পাশ করিয়ে নিতে পারবে, 
বিচার বিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতি হবে; ৪ ইউবোপীয়দের উপস্থিতি ও 
সাহায্য জমিদার, মহাজন ও করৃপঙক্ষের উৎপীডন থেকে প্রজাদের রক্ষা 
করবে ; ৫। ইউরোপীয় অধিবাসীরা তাদের বদান্ততা, রাস্ত্রীয় চেতনা ও 
দেশীষ প্রতিবেশীব প্রতি কর্তব্যবোধের দরুন স্কুল-কলেজ স্থাপন করবে ও 
তার ফলে দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তার লাভ করবে ; ৬। এদেশে ইউরোপীয় 
অধিবাসীদের সঙ্গে ইউরোপের লোকদের আদান-প্রদানের ফলে, কতুপক্ষ 
এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পারবেন ও সেই কারণে ভারতের 
আইন প্রণয়নে এখন থেকে আরও বেশি উপযুক্ত হবেন, ৭। পূর্বদিক থেকেই 
হোক আর পশ্চিমদিক থেকেই হোক, ভারতবর্ষ আক্রান্ত হলে, দেশীয় লোক 
ছাড।ও অধিক সংখ্যক ইউরোপীয়দের সাহায্য ভারত সরকার পাবে; 
৮। পূর্বোক্ত কারণ বশতঃ ইংল্যাণ্ড ও ভারতেব মধ্যে সম্বন্ধ দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হতে 
পারে-যদি ভারতবর্ষ পার্লামেন্টারী ও অন্যান্য উদ্দারনৈতিক *খায় শাসিত 
হয়; ৯। আর যদি ঘটনাচক্রে এ ছুটো দেশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও 
যায়, তাহলেও এই সম্মানীয় অধিবাসীরা ভারতবধকে ইউরোপের সমপধায়ে 
নিয়ে আসতে পারবে এবং কালক্রমে ইউরোপের সাহায্যে অন্যান্য এশিয়ার 
দেশগুলিকেও শিক্ষিত ও সভ্য করে তুলতে পারবে । 

রামমোহনের এই কাল্পনিক উপকারগুলির কথ! চিন্তা করলে মনে হয়, 
যেরামমোহন হযতো তুলে গিয়েছিলেন যে ইংরেজ মাত্রই এক একজন ভেভিড 
হেয়ার নন ! ৃ 

রামমোহনের মতে ভারতে ব্রিটিশ বসবাসের অপকারগুলি হল--১। 
“ইউরো পীয়রা ভিন্নজাতির লোক ও শাসকগোষ্ঠীর শ্বগোত্রীয়। ভারতীয়দের 
উপর আধিপত্য. বিস্তার করবার জদ্যই তারা ব্যগ্র হয়ে উঠবে। ম্বভাবতই 


২৮ নীল-বিজ্রোহ 


দেশের লোকদের-_যারা শাসকশ্রেণীর নিকট সমাদৃত নয়-দাবিয়ে দিয়ে 
স্বতঙ্্ক অধিকার ও সুবিধা ভোগ করবার চেষ্টা করবে। তারা ভিন্ন ধর্মে 
বিশ্বাসী, সুতরাং তারা ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দিতে কোনোই কুষ্ঠাবোধ 
করবে না; তাদের হাতে স্বতন্ত্র জাতি, বর্ণ, ধর্মের লোক-_ভারতবাসীর লাঞ্ছন' 
ও অপমানের অবধি থাকে না”; ২। ইউরোপীয়দের তাদের শ্বদেশীয় 
শীসকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তার 
স্ধযোগ নেবার সম্ভাবনা! থাকবে; ৩। সকল শ্রেণীর ও সব রকমের 
ইউরোপীয়দের অবাধে আসতে দিলে, পরস্পরের স্বার্থের অনবরত সংঘাতের 
ফলে দেশী ও বিদেশী জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে, যে-সংঘর্ষ একটা 
জাতি আর একটা জাতিকে দাবিয়ে না দেওয়া পর্ষস্ত থামবে না; ৪। 
ইউরোপীয়রা আর ভারতীয়রা একত্রিত হয়ে আমেরিকার মতো বিদ্রোহ করতে 
পারে, কিন্ত ভাল গভনমেণ্ট হলে তা নাও হতে পারে, যেমন কানাভায় 
হয়েছে; ৫। এদেশের বিরূপ আবহাওয়ার জন্য ইউরোগীয়ানরা তাদের 
ধনসম্পদ নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে । 

রামমোহন ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাসের ভাল ফল ও খারাপ ফল-_ 
উভয় দিক বিবেচনা করে সর্বশেষে তাদের বসবাসের পক্ষেই মত দিলেন। 
তবে তিনি একথাও বললেন ষে প্রথমদিকে এইরকম বসবাস পরীক্ষামূলক 
হওয়া উচিত ও কেবলমাত্র উচ্চ-শিক্ষিত, চরিত্রবান, ভদ্র ও সঙ্গতিপন্ন 
ইউরোপীয়দের দিয়ে এই কাজ শুরু হওয়া উচিত, আর দ্বিতীয়ত, উভয় 
সম্প্রদায়ের জন্য একই আইন কর! হলে ও প্রত্যেকের মধ্যে থেকে সমানভাবে 
জুরী গৃহীত হলে উভয়কার ভিতরের বৈষম্য অনেকটা বিদুরিত হবে । [৩০] 

রামমোহন ও দ্বারকানাথের এইসব মতামত আরও ধারা পোষণ করতেন 
তাদের মধ্যে ছিলেন প্রসঙ্নকুমার ঠাকুর | [৩১] 

নীলচাষ যে দেশের কল্যাণ সাধন করছে এবিষয়ে ত্তাদের কোনো সন্দেহই 
ছিল না । নীলচাষের প্রথম দিকে এমন দু-একজন নীলকরের উদাহরণ পাওয়! 
যায়-যারা ততটা অত্যাচারী ছিল না এবং সেই সময় তাদের দু-একজনের 
মধ্যে পথিকৎনুলভ কিছুটী উদ্দীপনা থাকাটাও অসম্ভব ছিল না । সিন্ুরিয়ার 
কুঠির ম্যানেজার সেরিফের চাষীদের মধ্যে স্ুনামই ছিল। 

গ্রামে নীলকরদের বসবাসের ফলে এক ধরনের উন্নতি যে হয়েছিল 
ভাতে কোনে সন্দেহ নেই । নীলকরদের জন্য গ্রামে অনেক পাকা বাড়ি, 
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প্রাসাদ, বাগান, পুকুর ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল। নীলকরদের জ" কজমবপূর্ণ 
জীবনযাত্রার ফলে গ্রাম্জীবনে কিছুটা চাকচিক্যও দেখা গিয়েছিল। 
এদিক-ওদিক কিছু কিছু রাস্তাঘাটও তৈরি হয়েছিল। কুঠিতে যেসব 
আমলা কাজ করত তারাও তাদের প্রতৃদের উন্নতির যৎসামান্য হলেও কিছুটা 
অংশ পেত। সম্ভবত এই উন্নতিগুলিই রামমোহনের চোখে পড়েছিল। 
১৮৩২ সালে (৩০শে মার্চ) যখন বিলাতে পার্লামেন্টারী তদস্তের সময় ডেভিড 
হীলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নীল চাষের ফলে বাঙলার কোনো উন্নতি 
হয়েছে কিনা তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন : “গ্রামের চেহারার বেশ উন্নতি 
হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার কোনে! উন্নতি হয় নি।” রেভারেও 
নুড়কে যখন নীল-কমিশন প্রশ্ন করেছিলেন যে ফরলঙ্গের কুঠি বছর বছর যে 
৩ লক্ষ টাকা করে নীলচাষে খাটায় তার ফলে কি জনসাধারণ উপকৃত হয় 
না? স্থড উত্তরে বলেছিলেন যে যারা কুঠিতে কাজ পায় তারা নিশ্চয়ই 
উপকৃত হয়, বিশু রুষকের যে ক্ষতি হয় তা এই উপকারের চাইতে অনেক 
বেশি । [৩২] আর একজন সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে নীলচাষ পছন্দ করে এক 
মাত্র কুঠির আমলারাই, আর কেউ নয। তিনি আরও বলেছিলেন যে 
ক্ষকরা কেবলমাত্র নীলকরদেব জন্যই নয়, জমিদারদের জন্যও নীলচাষ 
করতে রাজী নয়, আর রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে ওগুলো হচ্ছে 
একটা কুঠি থেকে আর একট। কুঠিতে যাবার জন্য এবং তার খরচ চাষীর 
কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হয়| [৩৩] 

রামমোহন ও দ্বারকানাথের এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য বু” "ত হলে 
তখনকার বাংলার বাস্তব অবস্থার কথা! চিন্তা করা প্রয়োজন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষাঁধ”ণ বাংলার ইতিহাসে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখময় যুগ। 
এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙালীর স্বাধীনতার অবসান ঘটে এবং বিদেশী শাসনের ও 
বণিকতন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ইংরেজ শাসনের ও তাদের অবাধ 
শোষণের প্রথম অভিসম্পাত ছিয়াত্তরের মন্তন্তর (১১৭৬ সাল, ইং ১৭৬৯-৭০) 
যখন বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় এক কোটি বাঙালীকে অনাহারে 
প্রাণত্যাগ করতে হয়। তার কয়েক বছর পরে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে সম্লাসী 
সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ও তাদের দমনার্থে ইংরেজের » স্ব অভিষান। 

ইতিমধ্যে, বাংলায় ইংরেজ বণিকতন্ত্র স্থাপিত হবার পর থেকেই শুরু হয়ে 
গেল বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় পাঁচ-সালা, দশ-সালা ইত্যাদি 
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পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার পালা, যার ফলে পুরাতন ভঙ্কুর সমাজে এক 
বিপর্যয়ের সুষ্টি হল। ঠিক যে সময়ে ফরাসী বিপ্লব সামস্ততম্বকে সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করে ফরাসী দেশে বুর্জোয়া! গণতন্ত্র স্থাপন করে সমগ্র ইউরোপে তার 
পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কায়েম করে বাংলার ধবসে-পডা সামস্ততন্ত্রকে এক 
নতুন উুপনিবেশিক রূপ দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
ভবিস্তুৎ এক শতাব্দীর জন্ প্রগতির পথ বন্ধ করে দিলেন। 

এই যুগে বাংলার ভ্রন্তুপের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসন ও বাণিজ্যের 
সহায়করূপে এক নতুন সম্প্রদায়েব আবির্ভাব হল, যাকে বলা হয কম্প্রাভর 
(মুতস্থদ্দী ) শ্রেণী। কলকাতার দেব-পরিবার, ঠাকুর-পরিবার, রায়-পরিবার, 
সিংহ-পরিবাব, বসাক-পরিবার, মল্লিক-পবিবার ইত্যারদি-_এরা সকলেই সেই 
যুগের ইংরেজ আমলের স্থষ্টি। নানাভাবে ইংরেজকে সাহায্য করে এরা 
সকলেই প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হযেছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
দৌলতে ভূ-সম্পত্তি কিনে জমিদার হযে বসেছিলেন । মনে রাখা ভাল যে, 
এই শ্রেণীর সঙ্গে ইউরোপের বুর্জোবা শ্রেণীর দু-একটা বিষযে সাদৃশ্য থাকলেও, 
তাদের চরিত্রের যধ্যে মৌলিক তফাত রয়েছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অবস্থা বর্ণনা করে ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন : “এই সময়ের প্রধান প্রধান বাঙ্গালী এবং এদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারী 
বেসরকারী ইংরাজদিগের পরম্পর বিলক্ষণ সপ্তাব ছিল।...বস্তত তখনকার 
বাঙ্গালীরাও আপনাদিগের দেশের ভালমন্দ কিসে হইবে তাহা! আপনার! 
বিচার করিয়া! বুঝিতেন না। উহার! ইংরাজদিগেরই নিতান্ত অনুবর্তী হইয়া 
চলিতেন।:*তখনকার বাঙ্গালী জমিদাববাও সাতিশয় হীনদশা গ্রস্ত হইয়া 
ছিলেন। তখন জমিদারির দর এত ন্যুন হইয়ছিল যে, পাচ সনের মাল 
গুজারীই তাহার সর্ববেচ্চ মূল্য হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বছরের 
খাজনা মায় পণ' পাইয়াও জমিদার আপন অধিকার বিক্তীত করিয়াছিলেন। 
***কিস্ত কলিকাতার অবস্থা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। ইউরোপীয় 
ও মাকিণ বণিকবর্গে্ খুৎসদ্দি হইয়া এ সময়ে কলিকাতার অনেকে বিষয়াপক্ল 
হইয়াছিলেন। সেই সকল লোকের উপর ইংরাজদিগের যৎপরোনাস্তি 
প্রভাব ছিল। তত্ভি্ন এ্রতদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় 
নাই। আর ধাহারা ছিলেন তাহারাও গভর্নমেশ্টের কার্ধে সন্ভুক্ত হন 


নীলচাষ ও রামমোহন-দ্বারকানাঁথ ৩১ 


নাই-_তাহারাও তৎকালে শ্রীবৃদ্ষিকারী ইউরোপীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন ।” [৩৪] 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বে-সরকারী ইংরেজদের বাঙালী- 
দের সঙ্গে অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করতে দেখা যায় । কলোনাইজেশন 
আন্দোলনে, কোম্প।নির সনদের পুনবিবেচনার জন্য আহত সভায়, রামমোহন 
রায়ের স্থৃতিসভায়, মুদ্রাযস্ত্রের শৃঙ্খল-মুক্তি উপলক্ষে বিভিন্ন সভায়, বিদেশে 
ভারতীয় কুলি-প্রেরণের প্রতিবাদ সভায়, শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্থল ও কলেজ 
কমিটিতে, ব্যাঙ্ক, বীমা, সওদাগরি আফিস, জাহাজের কারখানা ও আরও 
অনেক ব্যাপারে ইংরেজ ও বাঙালী সহযোগিতা করতেন এবং সামাজিক 
অনুষ্ঠানে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতেন । ডেভিড হেরারের মত কয়েক 
জন মহাপ্রাণ ইংরেজ এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতায় যথেষ্ট সহায়ক 
হয়েছিলেন । ততীয় দশকেই কিন্তু এঅবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে [৩৫] 
এবং এইসব 7-নন্থারী ইংরেজদের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরবর্তী দশকেই 
কাল! কান্তন আন্দেলনের সমর উগ্রভাবে প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে একটি 
মূল কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন । এই যুগ ছিল ইংল্যাণ্ডে বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
শিল্পপতিদের, বাণিজ্য-ধনিকদের বিরুদ্ধে শিল্প-ধনিকদের সংঘর্ষের যুগ। 
শিল্পবিপ্রবের ফলে শিল্পপতিদের প্রভাব সেখানে স্বভাবতই বেডে গিয়েছিল। 
এবং তারা রাস্ত্ীয় ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, যা রূপ নিল সংস্কার 
আন্দোলনের (১৪008 1011) মধ্যে । এই আন্দোলন রামমোহনের চিন্তাধারাকে 
যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল । [৩৬] এই শ্রেণীর আর একটা লক্ষ্য ছিল এই যে, 
বণিকতন্ত্রের একচেটিয়! বাণিজ্যের স্থলে অবাধ-বাণিজ্য নীতি কায়েম করা। 
তাদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে তাদের দাবি (কলোনাইজেশন, অবাধ-বাণিজ্য 
ইত্যাদি ) আদায় করবার জন্য ভারতবাসীর সাহায্য নিতে কুঠাবোধ করে নি। 

ইংল্যাণ্ডের এই শিল্প-বুর্জোয়াশ্রেণী ভারতের অর্থনীতিতে কি ভূমিকার 
অভিনয় করতে যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেস্টার চেগ্বার অব কমাস”-এর 
প্রেসিডেপ্ট টমাস ব্যাজলী পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন : “ভারতবর্ষ একটা! 
বিরাট দেশ; তার বিশাল জনসংখ্যা আমাদের ব্রিটিশ শিল্পত্রব্য অর্ধিক 
পরিমাণে কিনবে, ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে এখন ধান প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা! 
যে-সব শিল্পত্রব্য পাঠাব, তার মূল্য ভারতীয়রা! তাদের জমির ফসলের দ্বার! 
দিতে পারবে কিনা ।” [৩৭] 


ঙ২ নীল-বিদ্রোহ 

বিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী কী নির্ধমভাবে তাদের এঁতিহাসিক কর্তব্য পালন 
করেছিল এবং ভারতবর্ষকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে একটা পনিবেশিক কৃষিগ্রধান 
দেশে পরিণত করেছে, তা একটু পরেই আলোচিত হবে । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকেই পাশ্চাত্য চিস্তাধারা ও 
বুর্জোয়! বিপ্লবের প্রভাব বাংলা দেশকেও স্পর্শ করেছিল এই চিন্তাধারার ধারক 
ও বাহকদের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর । বর্তমান 
ভারতের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি যে তারাই রচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত 
নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের অতল গর্ভ থেকে টেনে তুলে ভারতবাসীকে 
অগ্রসর দেশগুলির সমকক্ষ করবার জন্য সারা জীবন ধরে যে স্থমহান প্রচেষ্টা 
তারা করেছিলেন তা প্রত্যেক ভারতবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বরণ 
করবে। বহু বিষয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে উভয়ের এঁক্যবদ্ধ কাজ 
লক্ষণীয়। সতীদাহ নিবারণের জন্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য, কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও শিক্ষাবিস্তারে তারা এক যোগে কাজ করতেন । সংবাদ- 
পত্রের গুরুত্ব-উপলব্ধি করে বামমোহন-দ্বারকানাথ ১৮২৯ সালে ইংরেজীতে 
“বেঙ্গল হেরান্ড' ও বাঙলাতে “বঙ্গদূত” নামক দুখানা পত্রিকা বার করেন। 

ধর্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও সামাজিক ক্ষেত্রে রামমোহন যেমন নতুন 
একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার শ্ত্রোত বাঙালীর জীবনে এনে দিয়েছিলেন, 
সেইরকম দ্বারকানাথও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে 
চেয়েছিলেন । ১৮৩৫, ৪ঠা অক্টোবর তারিখের এসমাচার-দর্পণে, 
প্রকাশিত হয় ষে “কার ঠাকুর কোম্পানীর নূতন বাণিজ্য কুঠির ব্যাপার অদ্য 
আরম্ভ হইল। এ কুঠির দ্বিতীয় অংশীদার বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্বে 
সল্টবোডের দেওয়ান ছিলেন। তিনি সাধারণ বাণিজ্য কার্য ও এজেন্সি 
কারে প্রবর্ত হওনার্থ নানাধিক ছয় সপ্তাহ হইল এ দেওয়ানী কাধ্য 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোযোগ করণের যোগ্য বটে যেহেতুক 
কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়দের ন্যায় বাণিজ্য করিতে ও এজেন্টি ও 
বিদ্বেশীয় বাণিজ্যের ব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবৃত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই 
কিন্তু ইহার পূর্ে খোম্বাই নগরে পারসীয়ের| এরূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য 
অনেক কালাবধি করিতেছেন ।” [৩৮] 

কার ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা একটা এঁতিহাসিক ঘটনা । এর আগে 
সাধারণত বারডালীর। ব্রিটিশ এজেন্সি হাউসগুলিকে স্থদে টাকা ধার দিয়ে 


নীলচাষ ও রামমোহন-দ্বারকানাথ ৩৩ 


কিছু উপার্জন করত ও মুৎন্দ্দী নামে পরিচিত হত। বাঙালীর টাকায় 
ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দেশটাকে লুটত ও বড়লোক হত। বাঙালীদের মধ্যে 
দ্বারকানাথই প্রথম, যিনি খুব বড় আকারে ইংরেজের সমতুল্য প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করে বাডালীকে জাতীয় উন্নতির পথ দেখালেন। কার-ঠাকুর 
কোম্পানির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঘনিষ্টভাবে জডিত ছিলেন । 

ব্যবসায়ে দ্বারকানাথের প্রচুর লাভ হতে লাগল । ব্যবসায়ের পূর্বে যদিও 
তিনি একজন বড জমিদার ছিলেন, এই লাভের টাকায় তিনি আরও কতক- 
গুলি বিস্তর আয়ের জমিদারি কিনলেন, যেমন রাজসাহীর কালিগ্রাম, পাবনার 
সাহাজাদপুর ( শিলাইদহ ), রংপুরের ন্বরূপপুর, দ্বারবাসিনী, জগদীশপুর ও 
কটকের সরগর| | পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হয, বাঙালীরা ব্যবসায়ে টাকা 
করে জমিদারি কিনত ও ব্যবসা ছেডে দিত। কিন্ত দ্বারকানাথের বেলায় অন্য 
রকম; তিলি £নিগবির আফষ ব্যবলারে নিচুয়াগ করতেন ও শিল্পগুতিষ্ঠান 
গড়ে তুলতেন। শিলাইদহতে তিনি নীলকুঠি স্থাপন করলেন ; কুমান্র- 
খালিতে গভর্নমেণ্টের রেশমকুঠি কিনে নিলেন; বাকইপুর, গাঁজিপুর এবং 
পাবনায় চিনির কারখানা স্থাপন করলেন । আগের চাষ ৪ চিনি উত্পাদনের 
জন্য তিনিই প্রথম ভারতে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলঙ্কন করেছিলেন | কয়েকটি 
জাহাজও তিনি কিনেছিলেন । একটি ক্ষলা খনি চালিয়েও তিনি অনেক 
লাভবান হয়েছিলেন । “নিউ ওরিয়েপ্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি নামে নতুন 
বীমা কোম্পানি গঠিত হলে, দ্বারকানাথের গ্রত্যন্দ পরিচালনায় ত অনেক 
শ্রাবৃদ্ধি হয়েছিল। 

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেশ্রনাথ 
ঠাকুর তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন : “আমার পিতা ১৭৬৩ শকের 
পৌষ মাসে (১৮৪২, জানুয়ারী) ইউরোপে প্রথম যান । তখন তাহার হাত 
হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, যেদিনীপুর, রংপুর, ত্রিপুরা প্রত জেলার 
বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের 
বিস্তৃত ব্যাপার । ইহার সঙ্গে আবার রানীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও 
চলিতেছে'। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহু সময় " (পৃঃ ১২৭) 

্বারকানাথ বিলাত ভ্রমণকালে শেফিল্ড, নিউক্যাসেল, মাস্টার, 
লিভারপুল, বামিংহাম, এডিনবরা, মাসগোর শিল্পকেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে 
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৩৪ নীল-বিদ্রোহ 


পরিদর্শন করেন এবং আধুনিক কলকজা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রত্যক্ষ 
করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিও তার যথেষ্ট অন্গুরাগ ছিল। ব্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর দেশবাসীদের এই প্রকার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন । 

মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ সালে লগ্ডনে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় এবং 
তার একবৎসর পরই বিখ্যাত কার-ঠাকুর কোম্পানির ১৩ বৎসর অস্তিত্বের পরে 
পতন ঘটল। সেই সময় দেখা গেল যে কার-ঠাকুর কোম্পানির “মোট 
দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা ৭০ লক্ষ টাকা, ৩০ লক্ষ টাকার অসংস্থান ।” 
( দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ১৪৭) পাওনাদারদের দাবি মিটাবার 
জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাদের সব সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিয়ে তার আত্ম- 
জীবনীতে লিখলেন : “আমি যা চাই, তাই হইল । বিষয় সম্পত্তি সকলই হাত 
হইতে চলিয়া গেল।**“বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ক" বলিতে বলিতে যদি 
বিছ্যুৎ পড়িয়া সব জলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমি বলি 
যে, “হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাডা আর কিছু চাই না" । তিনি প্রসন্ন হইয়া এ 
প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন ।” (পৃঃ ১৪৯-৫০) দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি ঈতিভাসিক 
তাত্পর্ষপুর্ণ। কার-ঠাকুর কোম্পানির পতন কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিগত 
অথবা পারিবারিক দুর্ঘটনাই নয়, এটি একটি জাতীয় দুর্ভাগ্যও বটে । ব্রিটিশ 
বুর্জোয়া শাসনাধীনে উপনিবেশিক ভারতের এটাই স্বাভাবিক পরিণতি । 
ছবারকানাথকে সেই যুগের ইউরোপের শিল্প-সংগঠকদের সঙ্গেই তুলন। কর! চলে 
ধারা শিল্প-বাণিজ্যের বিরাট বিরাট সাআজ্য গডে তাদের দেশকে সমদ্ধিশ।লী 
করেছিলেন । কিন্তু উপনিবেশিক দেশে এরূপ শিল্প-সংগঠকদের স্থান কোথায়? 
তাই দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বাঙালীর অন্যান্য যে-সব শিল্প-বাণিজ্যেব বড বও 
প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলিও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 

১৮৩৩ সালে নতুন সনদ যখন বিধিবদ্ধ হল, তাতে ইংরেজরা এদেশে 
জমিজমা কিনে বসবাস করার ও অবাধ-বাণিজ্য করার পূর্ণ অধিকার পেল। 
অন্তান্থ বিষয়ে রামমোহন-দ্বারকানাথের কথায় ইংল্যাণ্ডের কতৃপক্ষ কর্ণপাত 
করে নি; তারা সব দাবি করেছিলেন__-ভারতবাসীকে উচ্চপদে ও অধিক 
সংখ্যায় সরকারী কার্ধে নিয়োগ করা, বিচার-বৈষম্য দূর করে ভারতবাসী ও 
ইংরেজকে একই আইন; একই আদালতের অধীনে আনা [৩৯], শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা, ইত্যাদি বিষয় সনদে কোনো স্থানই পেল না। ইংরেজ কতৃপিক্ষ রামমোহনের 
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আশামতো ভদ্র-অভর্্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন-সঙ্গতিহীন ইংরেজদের মধ্যে 
ছেদ টেনে দেয়নি-_সব ইংরেজই সমান অধিকার পেল। তারপর থেকে যে সব 
নীলকর বাংলা দেশে জমিজমা কিনে ব1 দখল করে জণাকিয়ে বসতে লাগল 
তাদের মধ্যে একজন ডেভিড হেয়ারকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। যাদের 
পাওয়া গেল তারা প্রায় প্রত্যেকেই নৃশংস, শঠতাপরায়ণ, অমান্রষ__-ওয়েস্ট- 
ইপ্ডিজের বাগিচাগুলিতে নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর পাশবিক অত্য।চার চালিয়ে 
যার! সিদ্বহস্ত | [৪০] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এ একই ১৮৩৩ সালে ওয়েস্ট- 
ইত্ডিজে ক্রীতদাস-প্রথা রদ করে দেওয়। হয়| 

ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে রামমোহন-দ্বারকানাথ যা চেয়ে- 
ছিলেন তাই ঘটল-__ইংরেজ অবাধ-বাণিজ্য ও বাংলায় জমিদার হয়ে বসবাস 
করবার অধিকার পেল | কিন্তু তারা বাঙালী ও বাংলার জন্যে যা চেয়েছিলেন 
তার কিছুই ঘটল না। তার! ভেবেছিলেন ইংরেজের অবাধ-বাণিজ্যের ফলে ও 
তাদের এদেশে বসের ফলে বাংল।র শিল্লোন্নতি হবে, বাঙালীর শ্রাবৃদ্ধি হবে, 
কষকদের আধিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হবে, দেশের মূলধন বাডবে | তা 
এই সব স্বন্দর স্ন্দর কল্পনাগুপি স্বপ্র্গতেই বঘে গেল। শুধু তাই নয়, 
নিজেদের অজ্ঞাতসারে যে বিষবৃক্ষ তাবা রোপন করেছিলেন তার বিষমর ফল 
বাঙালীর জীবনে যে বিভ'ষিকার হ্থষ্টি কবেছিল তার কথা আজও কোনো 
বাঙালী ভুলতে পারে নি। 

অব।ধ-বাণিজ্য, 'কলোনাইজেশন' ও নীলচাষ স্মর্থন করে রাযমোহন- 
দ্বারকানাথ যে নিদারুণ ভুল করেছিলেন তা পরব৩] ৩০ বছরের 5 শর ইতি- 
ভাসই প্রমাণ করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ বুজোয়াশ্রেণীর নিজের দেশে যে 
প্রগতিশীল ভূমিকা, তার সঙ্গে উপনিবেশিক দেশে তার 'যে ভূমিক।--এই দুটিকে 
তারা এক করে ফেলেছিলেন । যে ব্রিটিশ বুজোয়ার! ইংলগ্ডে এত প্রগতিশীল 
তারাই যে তাদের শ্রেণীন্বার্থে ভারতে চূডান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হতে পাবে; এই 
সত্যটি উপলব্ধি করতে তারা বাথ হয়েছেন। ব্রিটিশ বুজোয়াদের শ্রেণীগত 
মূল্যায়নের ব্যাপারে এই মৌলিক ভুলের ভিন্তির উপর নিতর করে তীরা ষে 
ভবিষ্যৎ রচনা! করবার চেষ্টা করেছিলেন তা যে অচিরেই বিষবৃক্ষে রূপান্তবিত 
হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এই কথাটা হয়তো জোরের সঙ্গে এখানে বলার 
প্রয়োজন হত না, যদি ন1 দেখা যেত যে বর্তমানে ছু-একজন ব্যক্তি ঠিক এই 
প্রসঙ্গেই রামমোহন ও দ্বারকানাথকে “দূরদর্শী “বিপ্লবী' বলে প্রতিপন্ন করবারু 
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চেষ্ট। করছেন। [৪১] রামমোহন-দ্বারকানাথ অনেক বিষয়েই দূরদর্শী ও 
বিপ্লবী ছিলেন তা কেউই অন্বীকার করতে পারে না, কিন্তু এই নীলচাষ ও 
অবাধ-বাণিজ্যের ব্যাপারে তারা মোটেই দূরদশিতা বা বৈশ্লবিকতার পরিচয় 
যে দেন নি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই | 

রামমোহন-্বারকানাথ সম্বন্ধে এই ধরনের বক্তব্যের পক্ষে এমন সমস্ত যুক্তি- 
তর্কের ও তথ্যের অবতারণা কর! হয়েছে য৷ বাস্তবান্ুগ নয় ও রীতিমত 
বিকৃত। কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এবিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা নিতাস্ত 
অপ্রসাঙ্গিক' হবে না নিশ্চয়ই । 

সংবাদ-কৌমুদ্রীতে' দ্বারকানাথের চিঠি উদ্ধৃত করে বল! হয়েছে যে “আর 
যেটা দ্বারকানাথের সতানিষ্ঠ মনের দৌলতে আমরা জানতে পারলুম সেটি হচ্ছে 
এই যে নীলচাষের ফলে গাঁয়ের চাষী আর মধাবিত্ত দুইই লাভবান হয়েছিল । 
চাষীরা জমিদারের কাজ করে একটি পয়সাও পেত না, তাদের বেগার খাটিয়ে 
নিত জমিদাররা। নীলকর সাহেবদের ক্ষেতে কাজ করে সেই চাষীরাই মাসে 
প্রায় চার টাকা রোজগার করত ।"*" গায়ের মধ্যবিতদেরও কম উপকার হযনি 
নীলকর কুঠির কুপায়। কেরানীর কাজ, নাধেবের কাজ, সরকাবের কাজ, 
কত রকমের কাজ পেত নীল কুঠিতে 1” [৪২ ] 

রামমোহন ও দ্বারকানাথ বাংলার জমিদারদের ন্যায়সঙ্গতভাবেই তীব্র 
সমালোচনা করেছিলেন । রামমোহন সামন্ততন্বধ্বংসকারী ফরাস-বিপ্রবকে 
অভ্যর্থন। জানিয়েছিলেন” কিন্তু বাংলার ওঁপনিবেশিক সামস্ততস্ক্বের বা চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের উচ্ছেদ করার দাবি কখনো। তোলেন নি। যাই হোক, বাংলার 
জমিদারর1 অনেক সময় টাকার লোভে নীলকরদের জমি দিয়েছিলেন । আবার 
অনেক সময় নিজেদের স্বার্থের জন্যই হোক আর অন্য যে কোনো কারণেই হোক 
অনেক জমিদার নীলকরদের বাধাও দিয়েছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের 
নীলকরদের হাত থেকে বাচিয়েছিলেন | রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখেছেন : “নীল- 
চাষের আমলে নীলকর ষখন খণের ফাসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করার 
চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে ঝাচিয়েছে । নিষেধ আইনের বাধ যদি 
সেদিন না থাকত শাহ্ছলে নীলের নম্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত।”[৪৩] 
স্পষ্টইদেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে রামমোহন-দ্বারকানাথের সঙ্গে একমত নন। 

প্রথমেই ধরা যাক বেগার খাটার প্রশ্ন। নীলকরদের নীলচাষ হত 
ছু রকমের--একটা হত “নিজ' চাষ, অর্থাৎ নিজের জমিতে, যদিও ১৮৩৩ সালের 
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পূর্বে সে-জমি হত বেনামিতে ; সেখানে সম্তায় াওতাল মঙ্গুর লাগিয়ে তার! 
নিজে চাষ করত ( এখনও নদীয়া, যশোহর, মুশিদাবাদ, রাজসাহী জেলাতে 
সেইসব সাঁওতালদের বংশধরবা দিনমঙ্জুর হিসাবে বসবাস করছে )। আর 
একটা চাষ হত রায়তদের জোর করে দাদন দিয়ে তাদেরই জমিতে | “নিজ, 
চাষ থেকে 'রায়তী' চাষের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি । জমিদারের জন্য 
চাষীদের বেগার খাটতে হত, ঠিক কথা, কিন্ত কিছুদিন বেগার খেটে দেবার 
পর রায়তর! নিজের কাজে মন দেবার ক্রযোগ পেত 3 কিন্ত দাদন নিরে শীল 
চাষের অর্থই ছিল নীলকরের জন্য চাষীর বারমাস বেগার খাটা, যার জন্য 
কলুষকরা নীলকরের বিরুদ্ধে শ্ষে পধন্ত বিদ্রোহ করতে বাধ্য হল। 

তারপর গ্রামের মধাবিভদের কথা। প্রশ্ন ভচ্ছে, এই এমধ্যবিভ্ত 
কারা ছিল ও তাদের সামাজিক ভূমিকা কি ছিল? স্ত্যই কি তাদেব আদৌ 
মধাবিন্ত বল! যায়? ইউরোপে মপ্যবিন্তের অথাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীব ভূমিকা ছিল 
সমন্ড ক্ষেত্রেই- অর্থনীতিতে, নাজনতিতে, সামাজিক ব্যাপারে--গ্রগতিশীল 
ও বিপ্রবী | কিন্তু আমাদেব এই তথাকথিত মধ্যবিন্তরা ছিল বিদেশী উপনিবেশ- 
বাদীদের স্বোদাস, নীলকরদের শোষণ-যন্ত্রের স্হাবক | তার! ললকলদের 
সাহায্যে অপভাষ কষকদের শোষণ কবে গুচুব অর্থ-উপার্জন করতঃ তাদেক 
কোনো! প্রকাবের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল না। তাদের প্রকৃত চবিত্র উদ্ঘাটন 
করে ধতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, নীলকবদের অধীনে “কয়েকজন 
দেশী কর্মচারী থাঁকিতেন, তন্মধ্যে গ্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়াল । উহার 
বেতন ৫০২ টাকাঁ। সে আমলে উহাই উচ্চভার | নাধেবেব অধীনে কিতেন 
গোমস্তা। রাইযতদেব হিসাবপত্রের সহিত উহাদেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। 
এজন্য তাহার! প্রকাশ্য ব! অপ্রকাশ্া ভাবে দস্তরী বাঁ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ 
ত'পয়স1! আয় করিতেন । সাহেবদিগের অবোধ্য অশ্লীল গালাগালি এব সময 
মত বুটের আঘাত উহারা বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার 
মিথ্যা! প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাদপদ না হইয়া ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয 
গ্রজার সর্বনাশ বা মর্জাস্তিক যাতনার হেতু হইয়া দীডাইতেন।” (যশোহব- 
খুলনার ইতিহাস, পৃঃ৭৬২) নীলকরদের কুপায় এই “মধাবিত্তেরা' যে কত" নি 
উপকৃত হয়েছিল সে সম্বন্ধে পাত্রী কুথবার্ট নিজের জ্ভিজ্ঞতা থেকে লিখে- 
ছিলেন: "আমি একটা ফ্যাক্টবির একজন গোমস্তাকে জানি, দে মাইনে 
পেত অতি সামান্ত, কিন্তু সে ২০,০০০ টাকা গুছিযে দিতে পেরেছিল। 


৩৮ নীল-বিত্রোহ 


আমি আর একজনের কথা সম্প্রতি শুনেছি, যার মাসে মাইনে 
ছিল মাত্র ২৫ টাকা, কিন্তু সে কুঠীর কাজ করে ৫০,০০০ টাকা জমিয়ে 
ফেলেছিল ।৮ [৪3] 

নীল-কমিশনে সাক্ষ্যদ্নান কালে কুখ্যাত নীলকর আচিবন্ড ভিল্স তার 
নায়েবের সম্বন্ধে বলেছিল যে খুব অল্প বয়সেই কেদারনাথ মুখাজী তার কুঠিতে 
কাজ করতে আসে এবং শীঘ্রই নায়েব হয়। গত ১৪ বৎসর থেকে ৫৭্টাক! 
মাসে মাইনেতে নায়েবী করছে। কাছেই মাথাভাঙীা নদীর ধারে সে খুব 
বড একটা বাড়ি তৈরি করেছে । “তার ছেলের বিয়ের সময় (১৮৫৮ সালে) 
সে দুবার কৃষকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা আদায় করেছিল ।""* 
এর জন্য সে অবশ্ত ম্যানেজার টিসেম্তির অন্রমতি চেরেছিল; টিসেন্তি 
বলেছিল রায়তর1 যদি এর বিরুদ্ধে আপত্তি না করে তাহলে তার অমত 
নেই 1৮ [৪৫] 

কিন্ত তাদের বক্তব্য এইখানেই শেষ হয় নি। নীলকরদের বিরুদ্ধে 
চাষীদের গৌরবময় সংগ্রামের সমস্তটাকেই তারা “সংস্কারবদ্ধ মনের অদৃরদশী' 
আস্ফালন বলে নিন্দা করেছেন এবং সর্বশেষে, নীলচাষ, কলোনাইজেশন, 
অবাধ-বাণিজ্য, শিল্প-বিপ্লব সবকিছুকে একাকার করে দিয়ে এরা এক অদ্ভুত 
জগাখিচুডি পরিবেশন করেছেন । তারা বলছেন, ““কলোনাইজেশন' এই 
শব্দটিকে ঘিরে সেদিন, যে তুমুল বাগবিতপ্ডা চলছিলে! তার মোদ্দা কথাটি 
ছিলো- শিল্প-বিপ্রব চাই কি শিশল্প-বিপ্রব চাই ন1। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে ।***অবাধ-বাণিজ্যের 
নীতি গৃহীত না হলে ভারতের শিল্প-বিপ্লব কিছুতেই ঘটতে পারে না1।” আরও 
বলা হয়েছে যে “ক্যাপিটালিঞজমের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্তে অবাধ- 
বাণিজ্য নীতি ছিল সেদ্দিন একমাত্র নীতি 1"**সাগরের এপার ওপার-ছু,পারেই 
তখন একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্য নীতির জোর লডাই 
চলতে লাগল ।” 

তখনকার দিনের বাঙালী-প্রধানর1, তথ্যের অভাবেই হোক কিংবা ব্রিটিশ 
বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকায় মোহান্ব হয়েই হোক, ইংল্যাণ্ডের অবাধ- 
বাণিজ্য-নীতির তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। কিন্তু আজকের দিনে কেউ যে 
ইংরেজ শিল্পপতিদের ভারতে অবাধ-বাণিজ্য নীতির সুফল বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে 
উঠবেন তা সত্যই একট! আশ্চর্যজনক ঘটন] ! 


নীলচাষ ও রামমোহন-দ্বারকানাথ ৩৯ 


পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে তখন ছিল ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্রব ও তারই 
রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগ । শিল্পক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড ছিল অন্যান্য দেশগুলি থেকে 
অনেক বেশি অগ্রসর; শিল্পজগতে তার তখন একচেটিয়। অধিকার বললেই চলে। 
স্বতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সে যে অবাধ-বাণিজ্য নীতির গুণগান করবে 
সেইটাই তে। ম্বাভাবিক। কিন্তু কোনে স্বাধীন দেশই-__-আমেরিকা, জার্ানি, 
ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, কেউই অবাধ-ব।ণিজ্য-নীতি মেনে নেয় নি। উপরস্ত 
তার। সকলেই কডা শিল্প-সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে তাদের জাতীর শিল্প গডে 
তুলেছিল ও ইংল্যাণ্ডের শিল্পে একচেটিয়া অধিকার ভেঙে দিয়েছিল। 
ক্যাপিটালিজমর সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্ঘে অবাধ-বাণিজ্য নীতিই একমাত্র 
নীতি ছিল না। 

১৮৩৩ সালের সনদে ভারতের জন্য অবাধ-বাণিজ্য নতি স্বীকার করে 
নেওয়া হল । কিন্থ তার ফলে ভারতবর্ষে, বাংল! দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল কি? 
এ গশ্শের সাক জবাখ স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও দিতে পানে | ১৮৩৩ সালেব পর, 
শিল্প-শিপ্নন তে। দূরের কথা, ভারতবর্ষের যে সমস্ত নিজন্ব শিল্প ছিল সেগুলিকে 
ধবংদ কবে তাকে পুরোমাত্রায় গপনিবেশিক দেশে পরিণত করা হল ও তাকে 
সম্পূর্ণপে কুষির উপর নিভর করতে হল। ভারতের এই অর্থনৈতিক 
ছুরবস্থার জন্য কি ফলাফল হয়েছিল তা দ্বভিক্ষের ত্রমবধমান সংখ্যাগুলির দিকে 
তাকালেই স্পষ্ট বোঝ। যায় : উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধে হয ৭টি দুভিক্ষ ও 
মৃত্যুব »*খ্য। ১৫ লক্ষ; দ্বিতীয়ার্ধে হয় ২৭টি ঢুণ্ভক্ষ ও মৃত্যুর সংখাণ ২ কোটি। 
ভারতে শাসনভার হস্তগত করার পর ইংরেজ কিভাবে ৬ দেশ্বে 
শিল্পগুলিকে ধ্বংস করেছিল তা সবজনবিদিত। তখনকার ভারতের 
প্রধান শিল্প, বন্ত্রশিল্পের উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। ১৮১৪ লালে 
১,২৫০)০০০টি বস্ত্র ভারত থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল; ১৮৩৫ সালে এই 
সংখ্যা কমে দীডাল ৩০৬,০০০ এবং ১৮৪3 পালে ৬৩,০০০ | যেখানে 
ভারত ১৮১৫ সালে ১ কোটি ৩০্লক্ষ টাকার কাপড বধ্চানি করেছিল, 
সেখানে ১৮৩২ সালে রপ্তানি হল মাত্র ১০ লক্ষ টাকার। আবার অন্তাদিকে ঠিক 
এই একই সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যে কাপড আমদানি ভ.য়ছিল 
তা ১৮১৫ সালের ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা থেকে বেডে ১৮৩২ সালে হল 9০ 
লক্ষ টাকায় । ইংল্যাণ্ড ১৮১৪ সালে ভারতে মাত্র ১০ লক্ষ গজ কাপড রগ্তানি 
করেছিল; ১৮২৪ সালে সেটা বেড়ে ঈ্াডাল ৬ লক্ষ গজে আর ১৮৩৭ সালে 


৪০ নীল-বিদ্রোহ 


৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের একটি প্রধান বস্তর- 
শিল্পের কেন্দ্র ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১,৫০১০০০ থেকে কমে ২০,০০০-তে 
দাডাল। 

ভারতের এইরূপ বাণিজ্যিক দুর্গতির ফলে ইংরেজ শাসকদের নিকট 
একটা বড় সমস্তা দেখা দিল। একট দেশ কেবল কিনে যাবে, আমদানি 
করবে, তার বদলে কিছু বিক্রি করবে না, রপ্তানি করবে না, এ রকম একট! 
অস্বাভাবিক অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না । এই গুরুত্বপূর্ণ ্রশ্নটিই উবাপন 
করেন লর্ড বেন্টিংক তার এক রিপোর্টে-যাতে তিনি “কলোনাইজেশন ও 
অবাধ-বাণিজ্য সমর্থন করেন । [৪৬] ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতে অবাধ- 
বাণিজ্য নীতির প্রচলনের অর্থ হল ভারতবর্ধকে একদিকে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের 
বাজার রূপে, অন্তদিকে কাচামাল ও খা্যব্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণত 
করা। ইংরেজ শিল্পপতিরা অবাধ-বাণিজ্যের আন্দোলন করেছিল ভারত- 
বর্কে শিল্পে সম্বদ্ধিশীলী করবার জন্য নয়; তারা চেয়েছিল ভারতবর্ধ আরও 
বেশি করে নীল, কফি, চা, পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষ করুক । 
এবিষয়ে তৎকালীন ভারতীয় নেতাদের যত বিভ্রান্তিই থাকুক না কেন, তীরা! 
যাই স্বপ্ন দেখুন না কেন, ব্রিটিশ শাসকদের এবিষয়ে কিন্তু বিভ্রান্তি ছিল না। 

আর একটি কথা । রামমোহন, ছ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, বেন্টিংক প্রমূখ 
ব্যক্তিরা “কলোনাইজেশন” ও নীলকরদের সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে, 
নীলকরদের ও ইংরেজদের এদেশে বসবাস করবার অধিকার দিলে তারা 
বিলেত থেকে মূলধন ও কারিগরী জ্ঞান নিয়ে এসে এদেশে নিয়োগ কববে, 
যার ফলে দেশে শিল্প-বিপ্রব ঘটে যাবে । 

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৮৩৩ সালের নতুন সনদ তৈরি হবার সময়ে 
“কলোনাইজেশন” “অবাধ-বাণিজ্য এইসব প্রশ্নগুলির উপর গরুর আলোচনা 
হয়েছিল। তখন বিলাতে ১৮৩২ সালে ৩০শে মার্চ তারিখে পার্লামেণ্টারী 
কমিটির নিকট সাক্ষ্যপান কালে ডেভিড হিল যিনি ভারতে উস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানির সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন) নিজের ব্যক্তিগত 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা “থকে যা বলেছিলেন তার সত্যতা ও গুরুত্ব আজও এতটুকু 
মান হয় নি। তিনি বলেছিলেন যে: “ভারতে ইংরেজদের বসবাসের 
উপকারিতা সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে; ব্রিটিশ মূলধন ও 
কারিগরী জ্ঞান কোনোকালে ভারতবর্ষে গিয়ে পৌছবে কিন] সে বিষয়ে আমার 
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যথেষ্ট সন্দেহ আছে--যখন সব থেকে মন্ত বড সুযোগ ছিল তখনও যায় নি; 
কারণ আমাদের সাম্রাজ্য এত স্বদূরে অবস্থিত, তার অবস্থা এতই অনিশ্চিত 
এবং তার অস্থায়িত্ব সম্পর্কে জনরব এত প্রবল যে তার ফলে ব্রিটিশ 
মূলধনের মালিকরা! তাদের মূলধন ভারতে পাঠাতে সাহন করে না । কর্মকুশলতা 
সম্বন্ধে আমার ধারণ। এই যে এমন কে।নে। বিশেব ক্ষেত্র নই যেখানে ভারতীররা 
আমাদের চাইতে. কম কর্ণকুশলী । আমাদের দেশেক্ কারিগরদের পক্ষে 
ভারতের মত একটা গরম দেশে গিয়ে ভালভাবে কাজ করতে অনেক মুস্কিল 
হবে। ভারতীয় চাষীরা ইউরোপীয় উপনিবেশকারীদের চাইতে অনেক 
ভাল চাষী হবে এবং এই কথাটা কারিগরদের সন্বন্ধেও খাটে । বে পথটা 
এখন খোল। থাকল সেটা হচ্ছে ভারতীয়দের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দে ৪য়। ও 
তাকে চালন! করা ।*""্যদ্দি শুধুমাত্র ভাল চরিত্রের লোকরাই বসবাল করতে 
যাধ তাহলে ভারতীয়দের তারা কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম ভবে না, তাতে 
তাদের নিজে্দবই ক্ষতি হবে; ম্তর।ং উপনিবেশকারীরা যাকা যাশার 
সমঘ ভাল চরিত্র সঙ্গে নিযে যাবে, ধীরে ধীরে তারা তা। বিসজ্ন দেলে। 
তাছাডা এমন সব খারাপ লোকও যাবে যাকা ভাতের কোনো উপকাকই 
করতে পাবে না, উপরম্থ তাদেব শাসন-কার্য চালন। করাও মুশ্ষিল হয়ে 
পড়বে ।” [৪৭] আরও কয়েকজন সাক্ষী হিলেব উক্তিরই সমর্থন কবেছিল। 
ইতিহাস-পাঠক মাব্রই জানেন যে ডেভিড হিলই 'কলোনাইজেশন? সঙ্গান্ধে 
ঠিক কথা বলেছিলেন, রামমোহনও নন, দ্বাবকানাথও নন | এব ১৮৫৯-৬০-এর 
নীল-বিদ্রোহ তা ভাল করেই প্রমাণ করে দিয়েছে । 

আর ডেভিড হিলকে যখন জিজ্ঞাসা কবা হয-_ভারতের শীলচাষেব 
মূলধন কোথা থেকে আসে, তার জবাবে তিনি বলেছিলেন ফে তা সম্পূর্ণকপে 
ভারতেই জমে। আর একজন সাক্ষী, ম্যাকান বলছিলেন যে “মূলধন 
কখনই ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যায় না, তা ভাবতেই জমে এবং তা বিলেতে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়।” ইংল।গ্ডের শিল্প-বিপ্রবের অনেকগুলি ক'লণের মধ্যে 
একটা বড কারণ হচ্ছে ভারতের মূলধন ইংলাগ্ডে লুটে নিষে যাওয়া । 

১৮৩ সালে রিকাডস্‌ নামে আর একজন ইংরেজ কর্মচারী তার 
পার্লামেণ্টাবী সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে মূলধন প্র. গ করবার জন্থা ভারঙ'যদের 
উৎসাহ দিলে যেরূপ উন্নতির আশ করা যাষ, ব্রিটিশ মূলধন ভাবতে নিয়োগ 
করলে উন্নতি তার তুলনায় খুব কমই হবে । শারতের ধনসম্পদ বাডাবার জন্য 


৪২ নীল-বিদ্রোহ 


তার প্রয়োজন মূলধন) কিন্তু এই কাজের জন্য সব থেকে উৎকষ্ট, সব থেকে 
উপযুক্ত মূলধন হবে ভারতীয় মূলধন এবং এই ধবনের ভারতীয় মূলধন নিশ্চযই 
তৈরি হবে যদি না আমর! তাকে বাধা দিই । [৪৮] ভারতীয় মূলধন সম্বন্ধে এই 
সময়ে ফোর্বম্‌ বলেছিলেন, “ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ কম নয়, যদিও 
অত্যধিক কর বসানোর জন্য সম্প্রতি তা বিশেষ বাডছে না। ভারতীয়দের এই 
মূলধন নিয়োগ করায় উৎসাহ দিতে হবে 1৮ [৪৯] 

ভারতীয় ব্যবসাষ ইংরেজদের যে মূলধন নিয়োজিত হত তার বেশির 
ভাগই ছিল ভারতেরই টাকা, তা বিলেত থেকে আসত না। একজন 
ইংবেজ লেখক বলেছেন, “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতার এজেন্সি 
হাউসগুলিতে অনেক টাকা জমেছিল। এই টাকার বেশিব ভাগই ছিল 
কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদেব জমান ।টাকা 1."*সবকারও 
প্রতি বৎসর প্রচুর টাকার নীল কিনত এবং এই নীল ইংল্যাণ্ডে বিক্রীত হয়ে 
সেখানে যে টাকার প্রয়োজন হত তা যোগাত।” [৫০] ভাবত থেকে 
ইংল্যাণ্ডে মূলধন চালান দেবার এটা ছিল তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ পন্থা । 

সবদ্দিক বিচার কবে দেখলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে “কলোনাইজেশন” ও 
“অবাধ-বাণিজ্য” ভারতে পক্ষে অনুকুল নীতি ছিল না। বস্তত, ভারতবধেব 
দিক থেকে এই সব ক্ষতিকর নীতিগুলিব কোনো প্রয়োজনই ছিল না । এই 
নীতিগুলি ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ গুলিকে 
স্নদ্ট কবার নীতি । তাদেব অর্থ নৈতিক স্বার্থগুলির কথা পূর্বেই আলোচিত 
হযেছে । তাদের রাজনৈতিক কাবণগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তারা৷ 
এ বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিল। স্ার চার্লস মেটকাফ, লর্ভ বেন্টিংক, 
হোণ্ট ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ সকলেই তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। 

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮২৯ সালের রিপোর্টে মেটকাফ বিলাতের কতৃপক্ষেব 
নিকট লিখেছিলেন : আমাদের ভারত-সাত্রাজ্য সর্ধদাই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকবে 
যদি না আমাদের প্রতি অনুগত একটা! প্রভাবশালী শ্রেণী ভাবতে শিকড বিস্তার 
করে বসতে পারে । স্থতরাং আমি মনে করি আমাদের দেশবাসীদের ভারতে 
বসবাসে সাহায্য ০্ববে, এই রকম প্রত্যেকটি পন্থা আমাদের সাম্রাজ্যকে 
দু করবে । [৫১] এর তিন মাস পরে বের্টংকও এই কথায় সায় দিয়ে 
বললেন যে, “ভারতে এমন কোনো! সম্প্রদায় নেই যারা আমাদের বিপদের সময় 
সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে । ভারতের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান সাহসী 
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লোকদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই আমাদের অপছন্দ করে। আমাদের 
সাআজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্থবিধাগুলিও দিনের পর দিন বেডে 
যাচ্ছে। বিনা বাধায় প্রচুর ইউরোপীয়ানের ভারতে বসবাসের দ্বারা আমরা এই 
বাধাবিশ্বগুলি কাটিয়ে উঠতে পারব |” [ ৫২ ] হোণ্ট ম্যাকেঞ্জি বলেছিলেন যে 
“ভারতের ইউরোপীয় উপনিবেশকারীর1 পুলিশের ওয়োজনীয় এজেণ্ট হতে 
পারবে, আর তারা হবে সংবাদ আদানগ্রদ্দানের কেন্ধস্বল_যেসব সংবাদ 
আমাদের খুবই দরকার । গ্রামের অধিবাসীদের উপর তাদের প্রভাবও খুব 
থাকবে, একই মনোভাবের জন্য এরা একই বন্ধনন্থত্রে আমাদের সঙ্গে জড়িত 
থাকবে |” [ ৫৩] 

মেটকাফ, বের্টিংক, ম্যাকেঞ্জির মত ঝান্ত সাআ্াজ্যবাদীর বুঝতে 
পেরেছিলেন তাদের দুর্বলতা কোথায় ও সময়মত তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও 
করতে পেনেছিলেন বলে ১৮৫৭ সালের চরম বিপদের সময় তার 'হৃফল' 
কুডোতে পেদেহিলেন | ১৮৫৭-এর মভাবিদ্রোনের সমর যখন ইংরেজের 
ভারত সাম্রাজ্য টলটলায়মান, তখন বিদ্রোহী ভারতের অবস্থা একটা দদ্ধিক্ষণে 
এসে পৌছেছে, কে হারবে, কে জিতবে সবই অনিশ্চিত; সেই 
সংকটমুহুর্তে এই জমিদার নীলকররাই বাংলার বিজ্রোহীভাবাপন্ন রুষকদের 
সরকারের ও জমিদীরদের সহযোগিতায় ও নিজেদের লাঠিয়ালদের দ্বারা দাবিয়ে 
রাখতে সক্ষম হয়েছিল । 


নীলচাষের অর্থনীতি 


নীলকরর1 নীলের ব্যবসা করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেত। রাজার 
জাতের লোক হিসাবে একেই তে! তারা রাজার ঠাটে চলত, তার উপর যখন 
তারা জমি কিনে জমিদার হয়ে বসল, তখন সত্যসত্যই তারা রাজ বনে 
গেল। মোল্লাহাটিতে ফরলং ও লারমুর যে প্রাসাদে বাস করত তার ছবি 
001997০0105 072/7৮-এর 43091 1106 10 1390891 [৫৪] ও 'যশোহর 
খুলনার ইতিহাস'-এ পাওয়া যায়। নীলকরদের এই রকম প্রাসাদ আরও ছিল 
যশোহরের নহাটাতে, বাবুখালিতে ও হাজরাপুরে | নিশ্শিন্দপুরের কৃঠিতে 
৭০টি ঘোড়ার আন্তাবল ছিল । মোল্লাহাটিতে প্রাচীর ঘের প্রকাণ্ড বাগানে 
হরিণ চরত, এই হরিণগুলিকে পোষা হত নীলকর সাহেবাদের চিত্তবিনোদনের 
জন্য । ফরলং ও লারমুরের বেঙ্গল ইপ্ডিগো কোম্পানির ৫৯৫টি গ্রামের জমিদারি 
ছিল এবং তার জন্য এই কোম্পানি ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খাজন। দিত | 
এবং এই কোম্পানির ঘরবাড়ি ইত্যাদি সম্পত্তির মূল্য ছিল ৫০ লক্ষ টাকা 
এবং কেবলমাত্র নদীয়া জেলাতেই তাদের প্রতি কসর ১৮ লক্ষ টাকা মূলধন 
খাটত। [৫৫] 

নীলকরদের ধনদৌলত ও তাদের রাজকীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে দু-একটি 
উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। উইলিয়াম নামক ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
একজন ছোট কর্মচারী কুমারখালিতে “কমাশিয়াল রেসিভেপ্ট” থাকাকালে 
নীলকুঠি স্থাপন করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে আশেপাশে অনেকগ্তলি 
কুঠি নির্মাণ করে । দেখতে দেখতে সে বিরাট এরশ্বর্ষের মালিক হয়ে উঠল। 
তারপর যখন তার “হোমে" ফিরে যাবার বাসনা হল, সাধারণ জাহাজে অন্যান্য 
যাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়াটা তার আত্মসম্মীনে বাধল। তখন সে নিজেই 
একটা জাহাজ তৈরি করিয়ে নিল ও তার নাম দিল 'জানোবীয়া। এট! 
তখনকার দিনের একটা খুব উৎকৃষ্ট জাহাজ । “জেনোবীয়াতে' উইলিয়াম 
তার পরিবারের স.ক্ষ যত পারল নীলের বাক্স ও আরও অনেক মূল্যবান 
জিনিসপত্র বোঝাই করল। তারপর যে মুহূর্তে সে যাত্রা শুরু করবে, 
সেই সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে, সে 
কোম্পানির টাকা চুরি করে নীলকুঠি স্থাপন করেছিল । শেষ পর্যস্ত উলিয়াম 
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সর্বস্বান্ত হয়ে যায় ও অত্যন্ত ছুরবস্থার মধ্যে টাকা শহরে মার! যায়। কিন্তু 
ছুই-একট! ক্ষেত্রে এই ধরনের ভূ'ইফোডগুলির এই রকম বিয়োগান্ত পরিণতি 
হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের নবাবী বজায় রাখতে 
পেরেছিল । [৫৬] 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নীলচাষ দ্ব রকমের ছ্িল-_নিজ-আবাদী ও 
রায়তী-আবাদী অর্থাৎ দাদনী-আবাদী। নিজ্ঞ-আনাদীতে বা কুঠিব নিজ 
চাষের জন্য বহু ক্ষেতমজুরের দরকার হত। বড বড কুঠিগুলি বৃ থেকে মঙ্গুব 
আনাত। সাধারণত বাকুডা, বীবর্ভন, মানভূম, সিংভূম থেকে আাওতালদের 
আনা হত। খুব কম পয়সায় আর কাউকে বড একটা পাওয়া যেত না। 
মোল্লাহাটি কুঠিতে ৬০* মজুর কাজ কবত | পুরুষ মুরদেব দর ছিল মাসে 
তিন টাকা, আর মেয়ে ও বালক মঙুরদেব দর ছিল ছু টাকা । সাঁওতালবা 
সাধাবণত সপরিবারে আসত ও কুঠির নিকটে কোনো ভখিব উপর কুডেঘর 
বেঁধে বাস কৃন্ত নিজ-আবাদের সমস্ত খনচ ও ঝ্ীক বইতে হত নীলকরকে, 
স্বতরা নিজ-আবাদ সে বিশেষ পছন্দ করত নাঁ। নিজ-আবাদের জন্য তাব 
প্রচর মূলধন প্রয়োজন হত। ইগ্ডিগো কমিশনের মতে ১০,০০০ বিঘ। চযের 
জন্য লাগত ২.৫০,০০৭ টাকা | কিন্তু রায়তী-আবাদে ন'লকর এই ১০,০০০ 
ব্ঘাতেই নীলচাষ সম্ভবপর করত মাত্র ২০,০০০ টাকা খরচ করে, অর্থাৎ বিঘা 
প্রতি ছুই টাকা দাদন দিয়ে। স্বভানতই নীলকর চাইত যত কম খরচে ও কম 
ঝুকি নয়ে যত বেশি লাভ করা যায | তাই তার নিজ-আবাদের চাইতে 
রায়তী-আবাদের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি । 

লেঃ গভর্নরের রিপোর্টে এই বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকুতি আছে! তান রিপোর্টে 
বলা হয়েছে যে, “সকলের মতে নীলকরেরু পক্ষে রাযতী-চাষেব গাইতে নিজ- 
আবাদ অনেক লোকসানজনক, ম্বতরাং নিজ-চাষ অনেক কমে গিয়েছে 
তাই বিখ্যাত বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির লক্ষ্য হচ্ছে তাদেব নিজ-চাষ কমিয়ে 
দেওয়1 এবং রায়তী-চাষ বাড়িয়ে দেওয়া |” (1309৮1900:136৯5] 00০] 
656 16. 00৮9101)51 ০], [) 1, 246) 

প্রতি বিঘায় ১০ থেকে ১২ বাগ্ডিল করে নীল হত, এবং ১০০০ বাগ্ডলে 
৫ মণ নীল রং প্রস্তত হত। (]051160 0০91005, -3100.9 16702, 1), 10) 
মোটামুটি বল! যেতে পারে যে এক বিঘা জমিতে ১০ বাগ্তিল নীল গাছ হত, ১৯ 
বাণ্ডিল গাছ থেকে ২ সের নীল রং প্রস্তুত হত, আর এ ২ সের নীলের দ্বাম 
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ছিল ১০টাকা, অর্থাৎ প্রতি সের ৫ টাকা, প্রতি মণ ২০০ টাকা। “কিন্ত 
এই ১০ বাণ্ডিল নীল গাছের জন্য, টাকায় ৪ বাণ্ডিল দরে, চাষী ২ টাক। 
৮ আনার বেশি পেত না।” (এ,পৃঃ ১৫) ১০ বাগ্ডিল গাছ থেকে রং 
প্রস্তুত করতে নীলকরের ১ টাকার অনেক কম লাগত । যদি ১ টাকাই ধরা 
যায়, (এ, পৃঃ ২১) তাহলে তার ২ সের নীলের জন্য মোট খরচ হত ৩ টাকা 
৮ আনা আর এই ২ সের নীলের দাম পেত সে ১০ টাকা। স্থতরাং তার লাভ 
থাকত ২ সেরে ৬ টাকা ৮ আনা । এবং ১ মণ নীল রংয়ে (যার দাম ২০০টাকা) 
সে লাভ করত ১৩০ টাকা। 

ওয়াস অনেক রকমের হিসাবপত্র পরীক্ষা করে বলেছেন যে, “নব লেখকই 
এই একই মত দিয়েছেন যে নীল রং গ্রস্ত করা একটা অত্যস্ত লাভজনক 
ব্যবসা 1৮ [ ৫৭] তারপর ওয়াট্ুস্‌ আর একটা হিসাব দেখিয়েছেন : “১,৫০০ 
একর নীল চাষ হয়, বিহারের এই রকম একট! কুঠি যে হিসাব দিয়েছে তাতে 
দেখ! যায় যে জমিদারকে খাজনা দিতে হয়েছে ৬৯,০০০ টাকা, কিন্তু 
কোম্পানি যে খাজনা আদায় করেছে চাষীদের কাছ থেকে তা হচ্ছে ৭০,০০০ 
টাক, সুতরাং খাজনা ব।বদ যে টাকা খরচ হয় গ্রামের লোকরাই তাব চাইতে 
অনেক বেশি দিয়েছে। ৩ জন ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের বেতন, আব সকলের 
বেতন ও অন্ান্ত সব রকমের খরচ ধরে এই কোম্পানির মোট ব্যয় হয়েছে 
১,২০১০০০ টাকা । যে পরিমাণ নীল প্রস্তুত হয়েছিল তা হল ১,১৫০ মণ, যা! 
মণপ্রতি ২০০ টাকা দরে"বিক্রি হল ২৩০,০০০ টাকায়; এর থেকে যদি শতকরা 
১০ টাকা! মূলধনের উপর ন্থুদ ও শতকরা আরও ১০ টাকা রিজার্ত ফাণ্ডের জন্য 
রাখা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে এই কুঠি শতকরা প্রায় ১০* টাকা লাভ 
দিয়েছে। এই তথ্যগুলি থেকে প্রম(ণিত হয় নীল ববসা কি অসম্ভব রকমের 
লাভজনক 1” [ ৫৮] 

ওয়াস সব রকমের ভদ্রতা বাচিয়ে হিসেব করে নীল-ব্যবসায়ে লাভ 
দেখিয়েছেন ১০০টাকায় ১০০টাকা-_নীল-কমিশন যে পরিমাণ লাভ দেখিয়েছেন 
তার থেকে কিছু বেশি। আসলে কিন্তু নীলকরদের লাভ এর চাইতে অনেক 
বেশিই হত | প্রণমত নীল রংয়ের বাজার দাম ধর] হয়েছে ২০* টাকা, কিন্তু 
উৎকষ্ট নীলের দাম ছিল ২৩০ টাকা কিংবা তারও বেশি, এবং বাংল! দেশের 
নীল উৎকুষ্ঠই হত। সমসাময়িক “ইত্ডিয়ান ফিল্ড [৫৯] নামক একটি 
ভারতীয় পত্রিকায় যে হিসাব বার হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে নীলকর যে 
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পরিমাণ নীল গাছের জন্য চাষীদের ২০০ টাকা দিচ্ছে, সেই গাছ থেকে সে 
১,৯৫০ টাকার নীল রং পাচ্ছে। যদি রং প্রস্তত করতে ২০০ টাকা খরচ ধরা 
হয়, তাহলেও দেখা যায় যে নীলকর মাত্র ৪০০টাকা খরচ করে লাভ করছে 
১,৭৫০ টাকা। বাস্তবিক পক্ষে নীলকরদের লাভট! এই রকম অত্যধিক উচ্চ 
হারেই হত। 

আমেরিকায় প্ল্যানটেশনের প্রতুরা ক্রীতদাস কিনে তাদের চাষের কাজে 
লাগাত। তাছাড়া আমেরিকায় আমেরিকানরাই ছিল প্রভু, তার 
আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ক্রীতদাস কিনে আনত | বাংলা দেশে বিদেশী] প্র 
হয়ে এল। আমেরিকান প্রভুদের ক্রীতদাস কিনবার জন্য টাকা খরচ করতে 
হত; বাংলা দেশে ইংরেজ প্রতৃদের কোনো টাকাই খরচ করুত্তে হত না। 
মাত্র ছু টাক! দাদন দিয়ে তারা রুষককে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলত । কৃষকের 
নিকট নীলচাষ যত বেশি ক্ষতিকর ভত নীল্করের পক্ষে তা ততটা 
লাভজনক হ৩ও। 

এসলী ইডেন দাদনের প্রসঙ্গে নীল কমিশনকে বলেছিলেন) “প্রথমত এটা 
কখনই হতে পারে না যে রায়ত নীলচাসে গুরুতর লোকসান জেনেও নিজের 
ইচ্ছায় নীলচাষ করতে সম্মত হয, (২) নীলচাষে নলকরের এমন সাংঘাতিক 
হপ্তক্ষেপ হয়যে, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি তাতে সম্মত হতে পারে না (৩) 
চাষীদের যে বলপূর্বক নীলচাষ করতে বাধ্য করা হয় তা ফৌজদারী আদালতের 
নথী-পত্রগুলি থেকে প্রমাণ হয়; (৪) নীলকররা নিজেরাই স্বীকার 
করেছে যে রায়তদের যদ্দি স্বাধীনতা থাকত তাহলে তারা নী. 'য করত 
না) (৫) রায়তদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে আনার জন্থাই নীলকররা জমিদারী 
কিনবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে, কারণ জমিদারী ন1] পেলে চাষীকে বাধ্য করার 
ক্ষমতা লাভ হয় না একথা নীলকররা নিজেরাই বলেছে ; (৬) যে মুনুতে 
রায়তরা বুঝতে পারল যে তারা আইনত ও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ব্যক্তি, তারা 
সেই মুহূর্তে নীলচাষ কর] বন্ধ করে দিল 1” [৬০] 

এইভাবে জোরজবরদস্তি করে যে নীল ব্যবসা শুরু হয় তা যে 
নীলকরদের পক্ষে কত বেশি লাভজনক ছিল নীল-কমিশন তা ভাল ব্রেই 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। “নীল আম।'দদর একটা অত্যন্ত মূল্যবান 
রপ্তানি ভ্রধ্য। ইংল্যাণ্ডে ও বিদেশে এটা একটা মূল্যবান বস্ত। ভ।রতের 
এই অংশে যে নীল তৈরি হয় তা খুবই উচু দরেব, বিশেষ করে 


৪৮ নীল-বিজ্রোহ 


নদীয়া ও যশোহরে মে নীল হয় তা বোধ হয় পৃথিবীতে সব 
থেকে ভাল।""'ভারতের এই অংশে প্রাতি বছর গডপড়তা ১,০৫,০০০ মণ 
নীল রং প্রস্তুত হয় আর তার দাম হয় ২ কোটি টাকা অথবা ২ মিলিয়ন 
পাউওড।” [৬১] 

নীল ভারতের ুপনিবেশিক বাণিজ্যে কতবড স্থান অধিকার করত তা 
নিচের তথ্যগুলি থেকেই বোঝা যায়-_ 

কলকাতা দিয়ে ১৮৫৮-৫৯ সালে যেসব প্রধান দ্রব্যের আমদানি হয়েছিল 
টাকায় তার হিসাব এই: বন্ত্র--৪৬০১৫৩,৯২৫) স্ৃতা-৯১,৯৬,৭২৩। 
ধাতু ভ্রব্য--৫৯১৯২,৭৫৪; ধাতু--৫৭,৭৫,৪১১/ কলকজা--৪৯,৯৪,৫০৯7 
ম্দ--+9৪,২২১৮৭৭) লবণ-_২৫১৯৩,০৭৫ ইত্যাদি । মোট আমদানি 
১৭৫০১৭০১৮৬৯ টাকা । 

কলকাতা দিয়ে এ সালে যে সব প্রধান দ্রব্যের রঞ্ঠানি হয়েহিল 
টাকায় তার হিসাব এই : আফিং--৫,১৭,৪৬,৩০২; নীল-__১,৭৪,৫৮,৭৭১ ; 
থাগ্যশশ্য-_-১,৫৬,৭৮,৭০১ ১ চিনি-_১১৪৫,৯৭,০৩৭7 বেশম--( কাচা ও 
কাপড ) ১১০৫১০২১৬০7) গানিব্যাগ--৫৯,৯৭,৯৬৪) পাট--৫২১৫ ১,৪৯০ 
ইত্যাদি । মোট রপ্তানি--১৮,০৮১৭৭১০৯৩ টাকা। (খুরুাানত। 7000৮, 
16 7806, 1860) এই তথ্যগুলি থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় 
এই যে, এই সময় পযন্ত ( ১৮৬০ ) ভারতবধে অর্থ নৈতিকভাবে বুজোয়াদের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বড একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না । বরং দেখা যার যে 
ইংরেজরা ভারতবর্ষকে একট। বুর্জোয়াবিহীন পুরোমান্ত্ায় পনিবেশিক দেশে 
পরিণত করে ফেলেছে এবং ভারতবর্ষের কাজ হচ্ছে শিল্পোন্লতি নয়, 
ইংল্যাগ্ডকে কাচ! মাল ও খাগ্যত্রব্য সরবরাহ কর! আর ইংল্যাণ্ড থেকে শিল্পদ্রব্য 
ক্রয় করা ও বছর বছর কোটি কোটি টাকা সাম্রাজ্যবাদীদের “টি বিউট' 
দেওয়]। 

এখন দেখা যাক, যে নীল-ব্যবসা করে ইংরেজ বণিকর! এত মুনাফা করতে 
লাগল, তার চাষ করে ভারতীয় কুষকদের কি লাভ-লোকসান হল । নীল- 
কমিশনের নিক» রারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আসলী ইডেন যে দুই বিঘা নীল- 
চাষের একটি তুলনামূলক লাভ-লোকসানের হিসাব দিয়েছেন তান থেকেই 
ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় । [৬২] 


নীলচাষের অর্থনীতি 


তামাকের জমিতে নীল উৎপাদনের 
খরচ 
টা-আ-পা। 
খাজন। ৩-০-০ 


৮ মাসের লাঙ্গলের খরচ 
(টাকাপ্রতি ২ লাঙ্গল)". 

সাব 

বীজ 

নিভান ".* 

গাছকাটা 


মূল্য (১০ বাণ্ডিল-__ 
টাকায় ৫ বাঙিল দরে) 
নীল চাষীর সোকসান 


১৩-৬-০ 


৮ ৩৩ প-০-০ 


৪৯ 


এ একই জমিতে তামাক উত্পাদনের 


টা-আ-পা 
খাজনা ৩-০-৩ 
লাঙ্গল ৮-০-০ 
নিডান 58 
সার ১-০-০ 
অন্যান্য খরচ ৫-2-০ 
মোট *৩-০-০ 
স্চে ৬১-০-.০ 
২৪-০-০ 
মূল্য (৫ টাকা দবে 
৭ মণ) ৩৫-০-৩ 
তামাক চাষীর 
লাভ ১-৩-০ 


এই তথ্যগুলির উপব ইডেন মন্তধ্য কবছেন ' “বাত নিজের জমিতে 
স্বাধীনভাবে তামাক চাষ করতে পাবলে সেযা লাভ করতে পারত তার 
সঙ্গে তার নীলচাষেব জন্য ষা ক্ষতি হযেছে--এ দ্বুটো যদি যোগ দেওয়া যাষ 


তাতলে তার সবসমেত 


ক্ষতি 


হচ্ছে ২০ টাকা ৬ আনা । 


আর এস্ট! 


কথা হচ্ছে ষে, তামাকের যেদর ধবা হয়েছে (« টাকা) তা হচ্ছে পুবনো 


দর। 


৪ 


১৮৫৮ সালে তামাকের দব হচ্ছে ১৮ টাকা মণ , এই দব ধরলে তামাক 
চাষের জন্য রায়তের লাভ হত ১০১ টাকা ১৪ আন!।” 


৫ নীল-বিদ্বোহ 


এর পর ইডেন এক বিঘ! ধানের জমিতে নীলচাষের তুলনামূলক খরচেব 
তথ্য দিয়েছেন : 





নীল ধান 

টা-আ-পা টা-আ-পা 
খাজন। ... ৪ উর খাজনা :.. ই জিকা 
বীজ -৯৩-৩ বীজ -১২-০ 
লাঙল ১-০-০ লাঙ্গল ১-০-৩ 
স্ট্যাম্প -২-৭  . নিডান -৯-৪ 
মই সারি কাটা -৮-০ 
নিডান 25 মই -৪-০ 

দ্তরী -৪-০ পে নী উর, 
টানি টিিনিযারিরিরিররারি ভাটি মোট ৪-১-০ 

মোট ৩-১৪-০ 8 

১ টাকা দরে ) ১৩-৮-০ 
মূল্য (টাকায় ৫ বাপ্ডিল & নিয়া 
দরে ১০ বাণ্ডিল)  ২-০-০ ১৪-৮-০ 
রাতের ক্ষতি "**. ১-১৪-০ মোট লাভ -* ১০-৭-০ 


ওয়াইজ নামক একজন নীলকর নীল-কমিশনকে বলেছিল যে ভার ৬৫,০০০ 
বিঘার নীলচাষ আছে ও সে এর জন্য প্রতি বৎসর মাজ্র ২০,০০০ টাকা দাপন 
দেয়।[৬৩] হিসাব কবে দেখা যায় যে ওয়াইজ খুব কম করে ৬৫০ যণ নীল 
প্রস্তুত করত (১০০ বিঘায় ১ মন হারে) এবং এব দাম হত (মন প্রতি ২০০ 
টাকা করে)খুব কম করে ১,৩০,০০* টাকা | দাদনের টাকা চাষীর কোন- 
দিনই শোধ হত না। স্তুতবাং দাদনের বাবদ নীলকবকে মোটা টাকা 
প্রতি বছর খরচ করতে হত না। নীল বং প্রস্তত করার জন্য ও তার খরচ 
খুব কমই হত যে সব কর্মচারী নীলকরেব জন্য সারা বছর কাজ করত 
তাদের সংখ্যা ২৫।৩০ জনের বেশি হত না। কেবলমাত্র যখন রং প্রস্তত্তের 
সময় হত তখন ২০০ থেকে ৩০* লোক নিযুক্ত হত। আমলাদের মাইনে খুব 
সামান্যই ছিল, ১* থেকে ৩০ টাকা মাসে; আর মজ্জুররা পেত ৪ থেকে 


নীলচাষের অর্থনীতি ৫১ 


১০ টাকা । স্থতরাং কুঠি-পরিচালনা! করবার জন্য নীলকরদের বছরে অতি 
সামান্যই খরচ করতে হত । 

নীলচাষীদের এই প্রকার দাসত্ব ও তাদের দুরবস্থার কথা নীলকররাও ঢেকে, 
রাখতে পারে নি। বেঙ্গল ইপ্ডিগো কোম্পানির মোল্লাহাটি কুঠির ম্যানেজার 
নীল-কমিশনকে বলেছিল যে ১৮৫৯ সালে 'তার ১৩,২০' জন নীলচাষীর মধ্যে 
মাত্র ২,৪৪৮ জনের অতিরিক্ত টাকা পাওনা হয়েছিল, আর বাদবাকি 
সকলেরই দেনা রয়ে গিয়েছিল। একজন ইংরেজ লেখক হিসেবপত্র পরীক্ষা 
করে বলেছেন যে “এর থেকে আমর! দেখতে পাই যে রায়ত নীলচাষ থেকে 
কিছুই লাভ করতে পারে না । নীল থেকে সেকোনে। দিক দিয়েই লাভবান 
হয় না-ম্বাস্থ্যের দিক দিয়েও না, টাকাপয়সার দিক দিয়েও না, ভার সুখ 
স্ববিধার দিক দিয়েও না । নীলের বদলে একট কিছু আবিষ্কার হলে সে 
বেচে যেত |” [৬৪] 

নীল-কহিশ দেন রিপে"টে মোল্লাভাটির লরমুরেব খাতা থেকে ৩ জনের 
১৮৫৯ সালের দেনা-পাওনার ভিস্াব তুলে দিয়েছেন | [৩৫] 


১। তাজু মণ্ডল, আলমপুর ( ৩॥ বিঘা ) 





০০ টা-আ-প, 0] ট1-আ-পা 
নীলগাছ বাবদ ১৮৫৮-এর বাকি ৩৬-৬-১ 
(টাকায় ৬ বাগ্ডিল দরে ) ১১-৪-০ দাদন (১-৫৯)-- টিক 
বীজ **- ০-৪-০ স্টাম্প রঃ 2 
5 চাষেব গরচ ৮১" ১-১৩-৩ 

ছি *+৮৮ গাছ কাটার খরচ ঠা 
বীজ *-* ১-১২-০ 

গাড়ি * ০-১৩-০ 

মোট- 6৩-৬৩-১ 

১, চ-০ 


বায়ত্ব বাকি ৩১-১৪-১ 


৫ 


২। হানিফ মুন্সী মণ্ডল, গাজীপুর (৩ বিঘা) 
জমা_ খবচ__ 
নীলগাছ (টাকায় ৬ বাণ্ডিল ) ৩-৬-৮ 
বীজ নি ১-৪-০ দান 
স্ট্যাম্প 
মোট-_ ৩-১০-৮  নিভান 
গাছকাটা 
বীজ 
গাডি 


মোট-- 





রায়তের বাকি 


৩। হরঠাদ মণ্ডল, কানাসাল (৪ বিঘা) 
জমাঁ_ খরচ__ 
নীলগাছ বাবদ ১৮৫৮র বাকি 
(টাকায় ৬ বাগ্ডিল দরে ) ৬-৪-৩ 
স্ট্যাম্প 
কাটা 
বীজ 
গাড়ি 


মোট-_ 


রায়তের বাকি 


১৮৫৮র বাকি" 


দাদন (১৮৫৯) ** 


নীল-বিদ্রোহ 


৬৭-৩-০ 
২-৮-৩ 
০-৮-০ 
০-১-৩ 
০-৮-০ 
১-৪-৩ 
০-৪ ৩ 


৭২-৪-৬ 
৩-১০-৮. 


চর সস পা এস 


৬৮-৯-১০ 


৫ ৯-০-০ 
২-৮-০ 
০-৮-০ 
০-৮-০ 
২-*২-০ 


০-৭-৬ 


৬৩৫-৪-৬ 
৬-৪-৩ 


ঝি সস 


৫৯-০-৩ 








নীলচাষ যেরায়তকে সর্বনাশের পথে নিষে যেত তা উপরের তথ্য- 
গুলি থেকে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। তাই অধ্যাপক চাকলাদার তার 
৭ 5৪80৪ 48০" নামক প্রবন্ধে বলেছেন, “রায়তের পক্ষে নীলচাষ 
ছিল সম্পূর্ণভাবে লোকদানজনক আর তার পরিবারের পক্ষে তার অর্থ হত 
অনশন । নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট, একেবারে নিয়তম খরচে, 
অথবা কোনো খরচ না করেই, সর্ধোচ্চ মুনাফা করা । নীলচাষীকে সে নাম- 
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মাত্র মূল্যটাও না দিয়ে নীলগাছগুলি নিয়ে নিত। আর যদি এ নামমাত্র মূল্যটা 
চাষীকে দেওয়াও ভত, তাহলেও নীলচাষ চাষীর পক্ষে হত অনেক ক্ষতিকর । 
তারপর আবার এই নামমাত্র মূল্যটা থেকে অনেক কিছু কাটা হত-_ 
আমলার তাতে এত বেশি ভাগ বসাত এবং নীলগাছ ওজন করবার সময় 
এত অসৎ উপায় অবলগ্গন করা হত যে এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় 
এসে পৌছত | রায়ত যদি কোনোমতে নীলের জমি থেকে আর কিছু না হোক, 
অন্তত খাজনাটাও তুলতে পরত তাহলে নিজেকে খুব ভাগাবান মনে 
করত ।"-"*আরও দেখতে হবে যে, যখন আর পব দ্রব্যের দাম দ্বিণ) কিংব| 
প্রায় ছিগুণ বেডে গিবেছে, তখন নীলের জন্য যে দাম দেওয়া হত অথবা 
নামমাত্র দেওয়া হত, তা এক পয়সাও বাছে নি।” [৬৬] 

১৮৫৬ মালে কলকাতায় এক মিশনারী কনফারেন্সে রেভারেগু কুথবার্ট, 
যিনি অনেকদিন কৃ্চনগরে বাস করেছিলেন ও নীল-সমস্তা সম্বন্ধে একভন 
অভিজ্ঞ বাক্তি ছিলেন, বলেছিলেন যে, “নীলকরদের রাতারাতি বডলোক হবার 
লোভটাই হচ্ছে নীলচাষের অপকারিতার কারণ । আমাদের ধর্নগ্রান্থে আছে 
যে মানুষের টাকার লোভটাই অনেক অনিষ্টের কারণ, বাংলা দেশের নীল 
বাবসায়ে এর কুফল ভ।ল করেই ফলছে। যদি নীলকরবা একটা অনতিরিক্ত 
লাভ নিরে সন্ধষ্ঠ থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে বল| যায় যে নীলচাষে এত অন্যায়- 
অবিচার হত ন|| রাতের উপর কোনো অত্যাচার বা অবিচার না করেও 
নীলকর অনায়ামে শতকর। ২৫ টাকা লাভ করতে পারে কিন্ক যেনে সে আরও 
অনেক বেশি মুশাফ। চায়, ত।বই জন্য এত অত্যাচার অন্তগ্ঠিত হয় [৬৭] 

নীলচাষে চাষীর যেমন সবদিক দিবে ক্ষতি হত, সাধারণ বছরে আর যে- 
কোনো! ফসলের চাষে জমিদ।র ম্হাঞ্নদের শোষণ সত্তেও, তার কিছু না কিছু 
লাভ হতই। মাঝারি রকমেব জমিতে ধানচাষে কৃষকের খরচ হত প্রতি 
বিখায় ও টাকা, আর সে ধান পেত ৮ মণ, যার মূলা ছিল ৮ টাকা; অর্থাৎ তার 
ল/ভ থাকত ৪ টাকা । নীল-কমিশশের সাক্ষ্যে মরেল বলেছিলেন যে তার 
হ্নন্দরবনের জমিদারীতে প্রতি খিঘা ধানের জমিতে খরচ হয় ৭টাকা ৫আনা 
৭|পাই, আর ফসল হয় ১১টাকার, অথাৎ চাষীর লাভ হয় ৩ টাকা ১৭ আনা 
৪॥ পাই । [৬৮] ওয়াটস্‌ দেখিয়েছেন যে ভাল জমিতে ধানচাষের লাভ হত 
প্রতি বিঘায় ১০টাকা । [৬৯] বিহারের আফিং-চাঁষীর। বিঘা প্রতি ল।ভ করত 
১১ টাকা ১২ আনা | [৭০] 


৫৪ নীল-বিদ্রোহ 


নীল-কষকদের আর একট1 বড অভিযোগ ছিল যে জিনিসপত্রের মূল্য 
বৃদ্ধির জন্য একজন কৃষক অন্ান্য যে কোনো ফসলের জন্য বেশি মূল্য পাচ্ছিল, 
কেবলমাত্র তার নীলগাছের দাম পূর্বেও যা ছিল এখনও তাই বয়ে গেল। 
এর উপর আবার তার সব থেকে ভাল জমি ও তার বেশির ভাগ কাজের সময় 
তাকে নীলচাষের জন্য নিয়োগ করতে হত । 

মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে ছোটলাট তার রিপোর্টে যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য : “নীল-সংকট চরমে ওঠীর সব থেকে বড কারণ হল সাম্প্রতিক 
মূল্যবৃদ্ধি। এট! জানা কথা যে সব রুষিজাত দ্রব্যেরই মূল্য গত তিন বছরে 
দ্বিগুণ কিংব। প্রায় ছিগুণ বেডে গিয়েছে । দিন মন্ুরের ম্ছুরি ও গরু বলদ 
পোযষার খরচও একই রকমে বেডে গিয়েছে ।-**এবং যেহেতু এই একটিমাত্র 
দ্রব্যের কোনো প্রকার মূল্যবৃদ্ধি হয নি, এইটেই হচ্ছে সব থেকে বড কারণ যা 
রায়তের কাছে নীলচাষের অপকারিত।গুলিকে ছ্বিগরণভাবে বাড়িয়ে দিষেছে। 
চাষীর টাকার ক্ষতিটা ডবল হল ও অন্যান্য ্ষতিগুলোও একই ভারে বেডে 
গেল ।...এবং চাষীরা একেবারে খোলাখুলি বিদ্রোহ না করা পষন্ত নীলকবর। 
নীলগাছের দাম বাডাবার কথা একদিনেব জন্যও চিন্তা করে নি।” [৭১] 

বাংলাদেশে যেভাবে নীলচাষ হত তার অপকারিতা সম্বন্ধে আব একটা 
গুরুতর দিক আলোচন। করা গ্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ লেখক 
হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে ১০ লক্ষ ৪০হাজার বিঘা শ্রেষ্ঠ 
জমিতে নীলচাষ করা হয় এবং তিনি এব উপর এই মন্তব্য করেছিলেন যে, 
“এর অর্থ হচ্ছে অর্ধ মিলিয়নের অনেক বেশি জমি খাছয-শশ্ত উৎপাদন থেকে 
সরিয়ে নেওয়। হয়েছে এবং তা হয়েছে এমন একটা দেশে যেখানে দ্বভিক্ষ 
স্থায়ী হয়ে দাড়িয়েছে ।” নীলচাষের পূর্বে নদীয়া, যশোহর, ২৭ পরগনা, 
রাজসাহী, মুপিদাবাদ, এই সব জেলাগুলি সমৃদ্ধশ[লী ও জনাকীর্ণ ছিল । 
নীলচাষের পর এই জেলাগুলি অবহেলিত অবস্থার পড়ে থাকল । 

নীল-বিত্রোহের পর মাদ্রজে নীলচাষ খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই মাত্রাজের উৎপাদন বাংলার প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ 
ইয়েছিল। মাদ্রাজ, বিহার ও অযোধ্য।য় নীলচাষের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে 
এই সব স্থানে খা্যশশ্য হয়ে যাবার পর নীলচাষের শুরু হত। বাংলাদেশে ঠিক 
তার উন্টো-_যখন ধানচাষের সময়, ঠিক তখনই আবার নীলচাষেরও সময় । 
বাংলাদেশে নীলচাষের সঙ্গে ধানচাষের কেবলমাত্র সংঘর্ষই বাধত না, 
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নীলচাষ জমির পক্ষেও খুব ক্ষতিকর হত । পক্ষান্তরে, মাদ্রাজ, বিহার, অযোধ্যায় 
ফসলের আবর্তনের €£9696107. ০1 ০:০18 ) ফলে জমির উপকার হত । 

চাষীকে লু্ঠন করার জন্য নীলকর আরও অনেক উপায় অবলম্বন করত। 
নীলগাছ কাটার পর চাষীকেই সেগুলি গরুর গাড়ি করে অথবা নৌকা করে 
কৃঠিতে নিজের খরচে পৌছে দিতে হত। নীলকর চাষীকে এর জন্য কিছুই 
দিত না। এই জন্য চাষধীকে ধারে গরুর গাড়ি ভাডা করতে হত 1 নীল- 
কমিশন এবিষয়ে বলেছিলেন যে, “এর জন্য চাষীর খণ বেডে যায়। 
যানবাহনের খরচ কুঠিরই দেওয়া উচিত, চাষীর নয় |” [৭৩] 

নদীয় জেলায় হাতিয়ার একজন কৃষক সবির বিশ্বাস নীল-কমিশনকে 
বলেছিলেন যে তিনি ১০৬ বিঘা জমির মালিক, “নীলকরের মাপ অন্তসারে 
আমাকে ৭ বিঘায় নীলচাম করতে হয়, আসলে সেটা হচ্ছে ১১ বিঘা। 
কোনো কোনো! বছরে তার! আমাকে এক টাক।, কি দু টাকা দাদন দেয়, 
কিন্তু কুঠির আমলারাই তার সব নিয়ে নেয়। কুঠি থেকে আমার ফসলের 
জন্য কোনোদিন আমি একটি পয়স৷ পাই নি। গত বছর আমি ২৫ নৌকা ভি 
নীলগাছ দিয়েছিলাম, তারা বলে এক নৌকায় ৩1৪ বাগডল গাছ ধরে, আমি 
বলি এক নৌকায় ১২।১৬ বাঙিল গাছ ধরে 1৮ [৭৪। 

নদীয়ার বাজিমাহু গ্রামের আর একজন কৃষক, মীরঙ্ঞান মণ্ডল বলেছিলেন, 
“নীলকর হচ্ছে একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন | মহাজনদের কাছে 
বাজার দর হচ্ছে টাকায় ১৪ থেকে ১৬ কাঠা ধান, কিন্তু নীলকর সেখানে দেয 
মাত্র ৮ কাঠা এবং আমরা নীলকর ছাডা অন্য কোনো মহাজনের ক!. থেকে ধার 
করতে পারি না। আমার আর একট অভিযোগ হচ্ছে যে গত কাতিক মাসে 
নীলকর আমার ৭০০ বাশ কেটে নিয়ে গিয়েছে । তারজন্ত সে এখনও কিছুই দেয় 
নি। যদিও বা দেয়, তাহলে দেবে ১০০ বাশের জন্য মাত্র ৪ আনা 1” [৭৫] 

মীরজান মণ্ডল একটা অত্যন্ত খাটি কথা বলে ফেলেছেন, নীলকর একাধারে 
নীলকর, জমিদার ও মহাজন । সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক-শ্রেণীতৃক্ত । 
শুপনিবেশিক-তস্ত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক । নীলচাষের অর্থনীতি 
হল পুরো মাত্রায় গপনিবেশিক অর্থনীতি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতির নয়। 
নীলকরকে ধার] শিল্পবিপ্রব ও কৃষিবিপ্রবের ধারক ও বাহক হিসাবে 
দেখেছিলেন অথবা এখনও দেখেন তাদের কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয় হতে পারে, 
কিন্তু এরতিহাসিক বাস্তববোধের অভাব আছে। 


নীলকরের তাগব 


১৮৩৩ সালের সনদে ইউরোপীয়রা বাংলাদেশে জমি কিনে জমিদ।র কপে 
বসবাস করবার অধিকার পেল। এব পরেই ইংরেজ বণিক ও নীলকবদের 
অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান কলকাতায় গডে উঠল। ১৮৩৫ সালে স্থাপিত হল “বেল 
চেম্বার অব কমাস”, ১৮৩৭ সালে হল 'নীলকর সমিতি” । এর কিছুদিন পরে “দি 
ল্যাণ্ড হৌল্ডার্স আযাণ্ড কমাধিযাল এসোশিয়েশন অব ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া' নামে আব 
একটা! বৃহত্তর সংগঠন জন্ম নিল, যার মধো নীলকব সমিতিই প্রধান ভূমিক। গ্রহণ 
করল। ১৮৩৩ সালের পূর্বে নীলকবর1 রাযতদের প্রতি অত্যাচাব আর 
জমিদারদের সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ তো৷ করতই, তাচাডা নিজেদের মধ্যেও 
এলাকার অধিকার নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত। নীলকর সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হবার পর থেকে তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘ[তি-সংঘধ প্রা একেবারেই বন্ধ হথে 
গেল, এবং এক-এক অঞ্চলে নীলকররা একচ্ছন্ধ অধিপতি হযে বসল। পুরে 
নীলকররা নিজেদের মধো বিবাদ ও দাঙ্গাভাঙ্গামায় ব্যস্ত থাকায অনেক সময 
প্রজারা তাদের আক্রোশ থেকে কিছুটা] বেঁচে যেত। ১৮৩৩ সালে 'নীলকব 
সমিতি" স্থাপিত হবার পর তাদেব আত্মকলহ বন্ধ হযে গেল ও নীলচাষীর। 
পুরোমাত্রায় ভূমিদাসে পরিণত হল। 

“কোনো কোনো! জমিদার জমির উচ্চ দর পাইখা নীলকরদেব তাত। বিকরষ 
করে' (যোগেশ বাগল : “জাতি-বৈব', পূঃ ৯৫)। আবার অনেক ক্ষেত্রে কে।নে। 
কোনো! জমিদার নীলকরদের নিকট জঘি বিঞ্ি করতে অসম্মত হয ও তার ফলে 
অনেক জমিদারের সঙ্গে নীলকরদের দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মামল।-মোকদ্যা চলতেই 
খাকে। এখন থেকে নীলকরদের 'নিজ' জমিতে মজুর লাগিবে নীলচাষের 
পরিমাণ যদিও অনেক বেডে গেল, তবুও দাদনী জমিতে রায়তদের দ্বার! নীল- 
চাষ অনেক বেশি লাভজনক হওবাতে, নীলকরর! দাদনী জমিব প্রর্তই বেশি 
করে জোর দিল, যার ফলে দাদনী জমির মালিকদের উপর তাদেব অত্য।চার 
আগের মতোই চলতে থাকল । যেখানে নিজ আবাদের জন্য নীলকরের খরচ হত 
প্রতি বিঘা ৬ টাকা ১৪ আনা! ৬ পাই, সেখানে রায়তী আবাদের জন্য তার খরচ 
হত মাত্র ২ টাকা ৩ আন, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশেরও কম। (] 10010 (007717)1- 
88100 5 76002, [5106006, 2. 198-201) চাষীদের লুষ্ঠন করার নীল- 
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কবদের আরো! একট] পন্থা ছিল। বাংলাদেশে সরকারী ও সাধারণভাবে 
একবিঘ! জমিব ম।প ছিল ১৪১০০ বগষুট। কিস্থ নীলকরব1 এই মাপ মেনে 
চলত না, তাদেব মাপ ছিল ১১৫১১ বর্গ ফুট, অর্থাৎ দেন্ডগ্তণেবও বেশি | 
“নীলচ।ষীপা! ভাল কবেই জানত যে নীলচ।ষের জন্য নীলকব যে ভ।বে জমি 
মেপে দেবে তই তাকে মেনে নিতে হবে 1” (ই পূঃ ২০১) 
বানাঘাটের জমিদার জযচাদ পাল চৌধুবী ধাব জম্দি।বিতে ১৮৫৭ সাল 
পধন্তও ৪৭,০০০ বিঘা পবিমাণ জমিতে নীলচাষ ৩--ইগিগো কমিশনের 
নিকট সাক্ষ্দানকালে পলেছিলেন যেখানে ৮ খান। লাঙ্গলের (মন্ত্র সমেত ) 
বাজান দর ছিল এক ঢ|কা, সেখ।নে নীলকবদেব দাম ছিল মাএ অধেকি অর্থাৎ 
টাকায় ১৬ খান1। 'তাবপব জধচাদ জ্ীকাব কবলেন যে “সব শীলকবই & দর 
দিত, স্তাবাং আমিও তাই দ্িতাম। নীলচাষে লাফতেব কোনই লাভ 
থাকে না11” [৭৬] জয়টাদেব মতে “নিজ চাষেব জন্য নীলকবকে খুব কম করে 
খবচ করতে হত-_-পাঙ্গণ দেব।ব জন্য মজুবি ১ টাক ৮ ভান , নিডানী ৬ আনা, 
চৌক্দাবী ট্যাক্স ৬ আনা, নীজ একট ।”1 ৭ আন+, ফণল কাটা ও গকর গাড়ি 
৮ আনা, জমিব খাজনা ১ ঢাকা 9 ত।ন , নো ৫ ঢাক 9 আনা। জযচাছ্রর 
তত নদ্য|, যশ্োহব, হুগল'তৈ গডপচতা ধিঘ €৩ ১৬ বাগ্ডিল নীল গাছ 
হত (১০০০ বাগ্ডিল গাছ থেকে ৬ মণ শল বদ গস্থত "৩ আব গুতমণ নল 


৯৮ 


নীলকববা শিণি বত ২৫০ ০[কায )। জংচাপ একজন » ধাবণ বাঃতেব 
উদ্াবণ দিবে দেখিণেছেন যে, এই চাষটিব হই বিঘা] শঈলচাধ করতে খবচ হথ 
খুব কর্ম করে ১০ টীকা ১৩ আনপ।। (৩ ।ছাভা চাষীক্ে জরিম। * ইতাদি 
বাব্দ আনও খবচ কবতে হত, যেমন গরুব ভনধিকাব প্রবেশের জন্য গক প্ডছু 
গ্তিদ্িন ৬ আনা | এই খনচগুলি হি"বেব খ তাহ উঠত শা, ক বণ গর 
ছান্িযে আনাব জন্য ণাক্ষ ঙ্গে চ।মীকে এই টাক। দিতে *ত)। তাবপব* তাখ 
ফস্ললেব জন্য চাষী বি পেত 7 তাব ফল হষেছে ৩২ বাঙ্ডিল টাকায় ৮ বাণ্ডিল 
দবে হাব দাম হয ও ঢাকা যেখানে তাকে ফস্ল তৈবি কবাব ভন্বা খবচ 
কবতে হয়েছে ১০ ঢাক। ১৩ আনা, ফেখ।নে লে পাচ্ছে মাত্র ৭ টাকা আব 
তার লোকসান হচ্ছে ৬ ঢাকা ১৩ আশা । পখিকাব দেখা যাচ্ছে তে, বাঞ্ত 
তাব মন্রির জন্য কিছুই পাচ্ছে ন।, অথাৎ শীলকবেব ভহ্য তাকে সাবা ব্ছব ধবে 
নিছক বেগাব খেটে দিতে হচ্ছে। এত১ব লে।বঙানেব পবও চাথীকে 
আমলাদের 'দস্তরি' কডায়-গণ্ডায় বুক্যে দিতে হত, যাব পবিমাণ দাভাত 


৫৮ নীল-বিদ্রোহ 


৮ থেকে ১০ আনা । এই পশ্থায় যে চাষী নীলকরের কাছে একবার দাদন 
নিয়েছে, সেই দাদন আর কোনোকালেই শোধ হত ন1। [৭৭] 

জয়টাদ পাল চৌধুরী আরও বলেন যে নীলচাষের প্রথমাবস্থায় চাষীদের 
অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না, কারণ তখন দাদনের টাকা প্রতি বৎসর শোধ 
হয়ে যেত, তারপর আবার নিজের ইচ্ছামতো চাষীর! নতুন করে দাদন নিত। 
তাছাডা, তখন রায়তের দেড বিঘা! নীলচাষ করলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু এখন 
তাকে অস্তত ৬ বিঘা করে নীলের জন্য দিতে হয়; বত্তমানে “নিজ' চাষের 
তুলনায় রায়তী চাষের পরিমাণ অনেক বেডে গিয়েছে । নিজের ক্ষতি স্বীকার 
করেও রায়ত হয়তো একবিঘ1 নীলচাষে রাজী হত নীলকরকে সন্তষ্ট রাখার 
জন্য | “নীলচাষ করার জন্য রায়তকে সারা বৎসর ধরে সমস্ত সময় তার জঙন্যই 
দিতে হয়, তার অন্তান্ত ফসলের চাষকে উপেক্ষা করে ।” তাহলে এতদিন 
ধরে চাষীর! নীলচাষ করছে কেন-_এই প্রশ্রের উত্তরে জয়ঠাদ বলেছিলেন, 
“তার কারণ নীলকরদের অসংখ্য রকমের অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ যথা, তাদের 
গুদামে আটক রাখা, তাদের বাড়িঘর জালিয়ে দেওয়া, তাদের উপর মারপিট, 
ইত্যাদি ।...আমি অনেক সময় নীলকরদের বলেছি চাষীদের উপর জুলুম না 
করতে, কিন্ত তারা আমার কথা মোটেই শোনে নি 1” [৭৮] 

নীলকররা কেবল চাষীদের উপব জুলুম করেই ক্ষান্ত হত না। 
জমিদারদেরও তারা ছেডে দিত না। নদীবা ও যশোহরের জমিদাব লতাফত 
হোসেন তার একটি সুন্দর উদাহরণ | কাচি কাটা ও সিছুরিয়া কুঠির 
নীলকরর] অনেক দিন থেকে তার বড ভাইদের কাছ থেকে জমি ইজাব1 নেবার 
চেষ্টা করছিল । তার ভাইরা যখন মার! যান লতাফত তখন বালক ছিলেন__ 
এই স্থযোগে কাচিক।টার নীলকর লতাফতের বড ভাই তাকে জমির 
ইজারা দিয়ে গিয়েছে এই দাবি জানিয়ে ম্যাজিস্টেটের আদালতে নালিশ 
করল। আদালতে নীলকরের পাট্রা জাল বলে প্রমাণিত হল। আদ।লতে 
হেরে গিয়ে নীলকর ৩০০ লাঠিয়াল নিয়ে লতাফতের কাছারি আক্রমণ 
করে জালিয়ে দ্িল। ১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে নীলকরের কয়েকজন 
লোকের সামান্ত শাস্তি হল। অনবরত দাঙ্গাহাঙ্গাম] চলতেই থাকল । ১৮৪৬ 
সালে নীলকরের ভাভাটিয়া লাঠিয়ালরা লতাফতকে আক্রমণ করে তার তিনজন 
লোককে খুন করল আর অনেককে জখম করল। আদালতে আবার 
নীলকরের কয়েকজন লোকের সামান্য শাস্তি হল। এর কিছুদিন পর ৭২৫ 
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বিঘা, ৫৫০ বিঘা ও ৩৫০ বিঘ! জমি দাবি করে আদালতে নীলকর আবার 
হাজির হল। এতেও সন্ধষ্ট না হয়ে নীলকররা ৩৯,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি 
করে লতাফতের বিরুদ্ধে আরও একট] মামল1 আনল | [৭৯] 

কিভাবে কষককে জোর করে দাদন দেও তত সে বিষষে ১৮৬০ সালের 
জুন মাসের “ক্যালকাট রিভিউ” পত্রিকায় এই বিবরণীটি বেরিয়েছিল, “একজন 
নীলকর একটি গ্রামের ইজারা পাঁওয1 মাত্রই, তার প্রধান কাজ হয় গ্রামে 
কয়টি লাঙ্গল আছে তা স্থির করা, তারপর দ্বিতীয় কাজ হল প্রত্যেকটি লাঙ্গল 
গ্রতি দুই বিঘা! নীলচাষ করার জন্য »ব রায়তকে বাধ্য করা।” লাঙ্গল সঙ্ন্ধে 
তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নীলকব নিজে সোজাস্জি চাষীর নিকট গিয়ে খবর 
নেয় না। লে “একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে গ্রামের কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে 
কুঠিতে নিয়ে আসে ।” কারণ একমাত্র সেই জানে গ্রামে কার কার কাছে 
কটি লাঙ্গল শখ | “এইভাবে সমস্ত খবর নেবাব পর রায়তদের ডেকে পাঠান 
হয় ও তারপর এক এক জন করে প্রত্যেক রাযতকে বিঘা প্রতি দুই টাকা 
করে দাদন দেওবা হয় এবং প্রত্যেককে লাঙ্গল প্রতি ছুই থেকে ছয বিঘা করে 
নীলচাষ করতে বল! হয, তখন একট সাদ? স্ট্যাম্প-কাগজে তাদের দিযে সই 
কবিযে নেওধা হয নযূত বুড়ো আঙুলের ভাপ নেওয] হব। তারপর কুঠিব 
লোক মাঠে মাঠে গিয়ে ভাল ভাল ভমিগুলিকে বেছে কুঠিব চিহ্ন বসিয়ে দেয | 
সে সব জমিগুলি কোনো একটা মূল্যবান ফসল তরি করাব জন্য চাবীরা প্রস্তুত 
করছিল 1” 

এই প্রসঙ্গে শাস্তিপুবের একজন জার্মান পাত্রী সি, বমভাইট্‌স ৬* সালে 
১৭ই এপ্রিলে “হিন্দু পেটি যট'-এ ( ২৮শে এপ্রিল ১৮৬০) যে চিঠিখানা লিখে- 
ছিলেন, তাতেও নীলকরদের অমান্ষিক অত্যাচাবের কাহিনী পাওয়া যায " 
“৮ বতৎসব পূর্বে যখন আমার আগেকাব কর্মস্থল সোলোতে বাস করছিলাম ও 
যখন আচিবল্ড হিল্স আশেপাশের তালুকগুলি নিখে নেবাব চেষ্ট। কবছেন, ৩খন 
১০ ক্তন, ২০ জন, এমনকি ৫০ জন কবে এ সব গ্রামের মগুলরা আমার কাছে 
এসেছিল এবং এই সব গ্রামগুলিকে নীলকরদের হাত থেকে বাচাবাব জন্য আমি 
যাতে তালুকগুলি কিনে নিই তার জন্য অঠিশষ পেড়াপীডি করেছিল। তারা 
এও বলেছিল যে যদি আমি তালুকগুলি কিনতে রাজী হই, তাহলে তারা 
তার খরচের অর্ধেক টাকা তুলে আমাকে উপহার দেবে। এমনকি তালুক- 
দারর] পর্যস্ত আমাকে বলে পাঠালেন যে আমি যেন তাদের তালুকগুলি কিনে 
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নিই। তাদের মধ্যে একজন-_যিনি নীলকরের লাঠ্রিয়ালদের দ্বারা নিজের 
বাড়িতেই ঘেরাও হয়ে ছিলেন ; গভীর রাত্রে বিপদ অগ্রাহ্য করে ২৫ জন রায়ত 
সঙ্গে করে আমার বাড়িতে এসে অন্রুরেধ করলেন যে আমি যেন তার 
অভিযে।গট1 ম্যাঞজিস্টেটের নিকট পৌছে দিই; তার অভিযোগ ছিল যে তিনি 
নীলকরকে তার তালুক বিক্রি করে দিচ্ছেন এই কথাটা নীলকর জোর করে 
তাকে দিয়ে সই করে নিতে চান। আমি ম্যাজিস্টেটকে বলেছিলাম, কিন্ত 
তাতে কোনো! ফল হয়নি ।-*.এর কিছুদিন আগে নীলকরের লাঠিয়ালরা 
চাষীদের ৫০ ট1 গরু দ্রুপুর বেলায় ধরে নিষে চলে যায় এবং এই গরু চুরির 
মোকদ্দম কষ্খনগরের আদালতে চল! অবস্থাতেই চাষীদের জমিতে চাষীদের 
দিয়েই জোর করে নীলচাষ করিযে নেওঘা হচ্ছিল। কিছুদিন বাদে তালুকগুলি 
নিশ্চিন্দপুর কুঠির অধীনে চলে গেল। রারতরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পছল। 
মেলিয়পোতা, পাথরঘাট। ও গোবিন্দপুরের চাষীরা যাবা পূর্বে কোনোদিন 
নীলচাষ কবেনি আবার তারা আমাকে তাদের নীলকরদের অত্যাচারের তাত 
থেকে বাচাবার জন্য অনুরোধ করল। এই সব অতাচার করার কৌশলগুলি তখন 
আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পরি । যখন নীলকর শুনতে পেল যে 
মণ্ডলরা আমার বাড়িতে এসেছিল, সে-_তাদের দণুমুণ্ডের নতুন কর্তা__পাদ্রার 
কাছে যাবার অপরাধে তাদের ২৫ টাকা জর্িমান! করল । স্বভাবতই এর পব 
থেকে তারা আর আমার কাছে আসেনি এবং দাদশও তার নিতে বাধ্য হল 
_ প্রথমবার ও শেষবারের জন্য (শেষবারের জন্য এই কারণে যে প্রথমবার টাক| 
নেবার পর তারা আর কোনে টাকা পাষ নি)। এইভাবে প্রতি বসব 
অত্যধিক খরচ করে নীলচাষ করতে তারা দণ্ডিত ভল; তাদেব লোকসান ও 
সর্বনাশ শুরু হল ।” 

মেলিয়াপোতার লোকেরা ছিল খ্রীষ্টান; তারা নীল বুনতে অস্বীকার 
করেছিল, ভেবেছিল যে তাদের পানী বোমভাইটস তাদের বক্ষা কববেন | 
“একদিন যখন আমি দূরে একজন মিশনারি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়েছিলম, সেই স্থযোগে নীলকর মিঃ স্মিথ গ্রামে এসে চাষীদের বলল যে, 
তারা যদি নীলচাষ করতে রাজী ন1 হয় তাহলে “এক মুহূর্তের মধ্যে গ্রাম ধ্বংস 
করে দেবে | রায়তদের নীলচাষ করতে বাধ্য হতে হল, তখন তখনই তাদের 
দাদন দিয়ে দেওয়া! হল"**এবং চুক্তির খাতায় তাদের নাম লিখে নেওয়া হল। 
এই ছোট অনুষ্ঠানটুকু শেষ হলে পর, দাবি কর] হয় যে রায়ত চুক্তি-বদ্ধ হয়েছে 
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ও ভবিষাতে কোন দাদন না পেয়েও সারা জীবন ধরে সে নীলচাষ করতে 
বাধ্য। আরও একটা কথা__নীলকর ও পারত উভয়ের মৃত্যুর পরও এ ধরনের 
চুক্তি কখনও ভেঙ্গে দেওয়া যায় না। নতুন নীলকর স্বতঃপিদ্ধভাবে ধরেই নেয় 
যে ম্বতচাধীর সন্তানও, কোন প্রকারের নতুন চুক্তি ন। সবেও, সারাজীবন ধরে 
নীলচাৰ করতে বাধ্য । আমি কয়েকট। উদাহরণ ভ'নি যেখানে পৌত্ররা 
পিতামহের চুক্তিপত্রের উন্তরধিকারী হয়েছে ।” 

বমভাইটস্‌ তারপর লিখেছেন, “চুক্তিপত্র সই করার সময় যার1 উপস্থিত ছিল 
না, দাদনের টাক1 তদের বাডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও কোনরকম 
আডদ্বর না করে চুক্তি-খাতায় তদের নাম তুলে নেওয়া হরেছিল। এইরকম 
একজন লোক হচ্ছে একটি গরিব অথচ সম্তাস্ত খ্রীষ্টান । দেড বিঘা! জমি চাষের 
জন্য তার নিকট তিন টাক পাঠান হরেছিল। ক্রমশঃ এই দেড বিঘ। জমি 
তিন বিঘার পরিণত হল, উপরস্থ কোন দাদনও মিলল না । এই তিন বিঘা 
আবার কুঠির বিঘা,_পাচ জমিদারী-বিঘার সমান । গত বছর এই লোকটি 
১৬ গাটি নীলগাছ কুঠিতে পৌছিযে দিয়েছিল, কুঠির ওজন অন্তসারে সেটা 
হল ১২ বাগ্ডিল, যার জন্য তাকে দেওয়া হল ৩টাকা। কুঠির আমলার এব থেকে 
তাকে শেষ পর্যন্ত কত বাড়ি নিয়ে যেতে দিয়েছিল তা আমার ঠিক মনে নেই, 
কিন্ধ তার খরচের হিসাব আমার সামনে রয়েছে, তা হচ্ছে ১৭ টাকা ৫ আনা। 
কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন যে, সে খুব ভালোয় ভালোয নিষ্কৃতি পেয়েছিল । 
আমার সামনে আরও ৪০০ হিসাব ররেছে -_যা যে কোন ব্যক্তিকে স্তম্ভিত 
করে দেবে । বর্তমানে এই ধরনের বহু লোককে নিশ্চিনশুত্নে নিকট 
দামুরছুদার কুঠির গুদামে কয়েদ করে রাখা হয়েছে এবং তাদের উপ অনেক 
রকমের পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে যাতে তারা স্বীকার করে সে তারা দাদন 
নিষেছে ও নীলচাষ করবে |” 

কাপাসডা”।র পাদ্রী ফ্েডারিক স্থু৬ড নীল-কমিখনের সাক্ষ্যে বলেন ষে 
“১৮৫৬ সালে একাঁদন বিকাল ৪ টার সময় আমি যখন লিখছিলাম, তখন ২।৩ 
জন লোক দৌড়ে এসে বলল যে লাঠিয়ালর] শ্রষ্ট'নদের গরুবাছুর সব নিয়ে 
যাচ্ছে । ঘোডায় চড়ে তখনই আমি কুঠির দিকে ডুটলাম। বাজারে 
কাছে এসে দেখতে পেলাম ৩৫টা আন্দাজ “ক নিষে যাওয়া ২৬; 
লাঠিয়ালরা আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। যে সব শ্রীষ্ঠান আমার 
পিছনে আসছিল তারা গরুগুলিকে নিয়ে গেল। তখন আমাকে একজন বলল, 
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নদীর ধার দিয়ে লাঠিয়ালরা1 আর একদল গরু নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেইদিকে 
গেলাম ও স্কুলের কাছে এসে দেখলাম একজন আমিন আর ৮ জন লাঠিয়াল 
গোটা চল্িশেক গরু নিয়ে যাচ্ছে । আমিন আমাকে দেখবামাত্রই লাঠিয়ালদের 
বলল “সাহেবকো। মারো"; ছুবার সে এই কথা বলেছিল। আমি ঘোডা 
ফিরিয়ে চলে গেলাম 1” বাড়ি পৌছে নড নীলকরকে চিঠি লিখলেন , খুব 
কডাভাবে নীলকর উত্তর দিল যে তিনি যেন এতে নাক না গলান। তখন স্ড 
ম্যাজিস্টেটকে লিখলেন । ৩ দিন পরে পুলিশ আসল, এবং বহু মাইল দূরে 
দামুরভদা! থানায় সেই গরুগুলি খুজে পেল। স্থড শীলকরের অত্যাচারে 
আরও অনেক উদাহরণ দেন : “রায়তর] যখন মাঠে তাদের কাজে খুব ব্যস্ত 
থাকে, তখন তাদের নীলকরেব জমিতে কাজ করবার জন্য ডাকা হয়; 
তৎক্ষণাৎ না গেলে তাদের উপর মারপিট কবা হয় । এর জন্য রাষতর। তাদেব 
ধান, আখ, তামাক ইত্যাদি কিছুই চাষ করতে পারে ন11” [৮০] 

নীলচাষীদের ১৮৫০ সালের পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করে দ্বারকানাথ ঠাকুবের 
পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত “তব্ববোধিনী পত্রিকা”য় ১৮৫০ সালে অক্ষয়- 
কুমার দত্ত লিখেছিলেন, “নীলকরদিগের কার্ষের বিববণ করিতে হইলে প্রজা- 
পীডনেরই বিবরণ লিখিতে হয। তাহাব1 ছুই প্রকাবে নীল প্রাপ্ত হযেন, 
প্রজািগকে অগ্রিম মূল্য দিষা তাহাদের নীল ক্রয কবেন, এবং আপনাব ভূমি 
কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তত করেন। সবলম্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে কবিতে পারেন 
ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, 
কত যন্ত্রণা যে এই উত্তরের অন্তভূক্তি রহিযাছে, তাহ। ক্রমে ক্রমে প্রদখিত 
হইতেছে । এই উভয়ই প্রজানাশের তুই অমোঘ উপায। নীল প্রস্তুত করা 
প্রজাদিগের মানস নহে । নীলকর তাহাদিগকে বল দ্বারা তছিষষে প্রবৃত্ত 
করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহার দিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া 
দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান কবা তাহাব বীতি নতে, অতএব তিনি 
প্রজাদিগের নীলের অত্যক্প মূল্য ধাধ করেন। নীলকর সাহেব ্বাধিকারেব 
একাধিপতিরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, 
তবে অন্রগ্রহ কবিয়৷ দাদন স্বরূপে যংকিঞ্চিত যাহা প্রদান করিতে অন্তমতি 
করেন, গোমস্তা ও অন্তান্ত আমলাদের দস্তরি ও হিসাবাদি উপলক্ষে তাহারও 
কোন্‌ না অর্ধাংশ কর্তন যায়? একারণ প্রজার! যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শশ্য 
বপন করিলে অনায়াসে সংখত্সর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন 


নীলকরের তাণ্ডব ৬৩ 


করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে তার লাভ দূরে 
থাকুক, তাহাধিগের দুশ্ছেগ্য খণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাতারা 
কোনক্রমেই ন্বেচ্ছান্ঠসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ রুধিকার্যই 
তাহাদের উপজীব্য, ভূমিই তাভাদের একমাত্র সম্পন্তি এবং তাহাব্রই উপর 
তাহাদের সমুদয় আশাভরসা নির্ভর করে। কোন ন)ক্তি এমত সঞ্চিত ধনে 
জলাগ্চলি দিয়। আত্মবধ করিতে চাহে ? কিন্ক তাহাদের কি উপাযস্তর আছে? 
প্রবল প্রতাপান্থিত মহাবল-পরাক্রাস্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্ধ অন্মতির 
অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? তাহার] অশ্রপূর্ণ নয়নে 
সভয়ে মনের বেদনা নিবেদন করুক ব| অতীব কাতর হইযা আর্তনাদ 
নিঃসরপুরঃসর তাহাদের পদানত হউক, কিছুতেই তাহাদের চিত্তভূমি করুণারসে 
আদ্র হয় না--কিছুতেই তাহাদের অবিচলিত প্রতিষল ৬ঙ্গ ভঘ না। তাভার। 
এইরূপ ব্যবহার করিযাও আপনাদ্গকে নিদয় জ্ঞান করেন ন।,..-দীন দুঃখী 
প্রজার এ ঞ ₹19 (৯কষবাক্য শবণ কবিলে আব কি কবিতে পারে % তাহাব 
দিগকে স্বীয়ভমিতেই অবশ্যই নল বপন করিতে হয । গুতাক্ষ দেখিয়া ও স্বহস্তে 
গরল পান কবিতে তয। এই ভমিব নাম খাতাই জমি-_খাতাই জমির 
প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছলিত হইয1 উঠে 1” [৮১) 

নীল-কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান কালে বারাসতেব ম্যাজিস্টেট এসলী 
ইডেন সরকারী নথিপত্র ঘে'টে ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ সাল পযস্ত খুন, ডাকাতি , 
দাঙ্গা, লুট, আগুন লাগান ও লোন-হরণেব ৪৯টি অত্রান্ত গুকতর ঘটনার একটা 
তালিকা! তৈরি করে কমি*নের নিকট পেশ ককঝেশ৮লন । ইডে, তারপর 
বলেছিলেন “আরও কতকগুলি পাশবিক ঘটনার আব একটা ঠালিক। 
আপনাদের দিচ্ছি, যে ঘটনাগুলি ১৮১০ সালে পৰে নীলচাষের ব্যাপাবে 
ঘটেছিল। এর থেকেই দেখ! যাবে যে নীলচাষেব গম থেকেই এই সব 
পাশবিক অত্যাচার শ্ররু হয, যার জন্য ৩খন ৫ জন ইউবোগীযানকে শাস্তি দেওযা 
হয়েছিল ও তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওযা হযেছিল।” অঙ৩ঃপর ইডেন 
তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই রকম অতাচারের কতকগুলি উদ্দাহরণ দেন : 
“একটি হচ্ছে রাজসাহী জেলায় বাশবেডিয়ায শ্টামপুর কুঠির ঘটনা । এবজ্ন 
লোককে এ কুঠির গুদামে কয়েদ রাখা হয়েছিল, সে২ অবস্থায় স্খোনে সে মারা 
যায়ঃ কুঠির চাকররা তখন তার গলায় ইট বেধে তার দেহট1 একটা ঝিলে 
ডুবিয়ে দেয়।-". সেখানকার জজের নিকট এ চাক্রগুলির কিছু শ!স্তি হয়, কিন্ত 


৬৪ নীল-বিদ্রোহ 


নিজামত আদালতে তারা খালাস পেষে যায় এই কারণে যে যদিও নিঃসন্দেহে 
এ লোকটির কুঠির গুদীমে আটক থাকাকালেই মৃত্যু হযেছিল, তথাপি সঠিক 
কি কারণে তার মৃত্যু হল তা নির্ণয কর! গেল না, স্থৃতরাং যারা তার দেহটাকে 
লুকোবার চেষ্টা করেছিল তাদের শাস্তি দিয়ে লাভ নেই।” 

ইডেন তব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন : 
“আওরঙ্গবাদ মহকুমায় আমি যখন বদলি হলাম, আমি সেখানে দেখলাম যে, 
যেসব চাষীরা নীল বুনতে বাজী হয় না নীলকররা তাদের গরুধাছুর 
নিয়মিতভাবে ধরে নিয়ে যেষে আটকে বেখে দেখ । এর ফলে রায়তদের খুবই 
ক্ষতি হচ্ছিল। আমি তদন্ত কবে একট স্থানের কথা জানতে পারলাম । 
একদল পুলিশ পাঠিয়ে সেখান থেকে ৩০০ গরু উদ্ধার করলাম ও আমার নিজের 
বাডিতে নিয়ে আসলাম । কিন্ত তা সত্বেও নীলকরের ভয়ে কযেকদিন পযন্ত 
চাষীরা গরুগুলি দাবি করতে ও নিয়ে যেতে সাহস করেনি 1” [৮২] 

ইডেনের এই কথাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝ! ষায় যে নীলকররা সরকারের 
চাইতেও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; কৃষকরা এটা বুঝতে পেরেছিল যে 
সাধারণত সরকার তাদের নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে চাব না, 
আর যদিও বা ছু-একজন ম্যাজিস্টেট তার একটু-আধটু চেষ্টা করেন তাহলেও 
নীলকরদের হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই | 

কক্বার্ণ বহুবছর নীলকর ছিলেন ও পরে মুশিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট 
নিযুক্ত হন। তিনি বলেছিলেন : “যেসব নীলকর জমিদার হয়েছে তারা 
প্রজা-রক্ষার আইনের কথা শুনলে হাসে । কোন আইনই 'তাদেব বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করা যায না এই কারণে যে, যতক্ষণ পর্যস্ত প্রজার সব কিছু নীলকরের 
মুঠোর মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রভা! আইনের সাহায্য নিতে সাহসই 
করবে না|” [৮৩] 

রামমোহন ও দ্বারকানাথ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে নীলকবরা জমিদাব হলে দেশের 
উন্নতি হবে । বাস্তবিক পক্ষে তারা জমিদার হবার পর থেকে তাদেব দৌরাত্ম্যও 
অত্যাচার তিন গুণ বেডে গেল এবং কৃবকদের দাসত্বও সেই অন্তপাতে দৃঢ়তর হল। 
নীলকর আর শুধুম লন নীলকর রইল না_সে হল একইসঙ্গে নীলকর, জমিদার 
ও মহাজন । দেশীয় জমিদার ও মভাজনদের চাইতে সে হয়ে ঈ্াডাল আরও 
অনেক বেশি অত্যাচারী ৬ শোধণকারী জমিদার মহাজন । নীলকর জমিদার 
হিসাবে কোনে ক্ষেত্রে চাষীদের কাছ থেকে দেশীয় জমিদারের চাইতে কম 


নীলকরের তাণ্ুব ৬৫ 


খাজনা আদায় করে নি) [৮৪] আর দেশীর মহাজনদের চাইতে তার সুদের 
হার ছিল ভবল। [৮৫] তার উপর নীলকর সমস্ত রকমের নৃশংস অপরাধ 
করেও, এমনকি খুন-খারাবি, ডাকাতি-রাহাজানি করেও নিস্তার পেয়ে যেত। 
সে ছিল আইনের উধ্র্বে। মত্যরাজ্যের ম্যাজিস্টেট অথবা ন্বর্গরাজ্যের ভগবান 
কাউকেই সে তোয়াক্কা করত না। সে সত্যই ফ্রান্সের রাজ! চতুর্দশ লুই-এর 
মতো! বলতে পারত, “রাষ্ট্র? সে তো আমি!” এইরকম চরম শুপনিবেশিক 
অবস্থা শিল্প-বিপ্লব, অথবা কমি-বিপ্লবের অবস্থা নয় । 
একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন হওয়াতে নীলকরের ন্বৈরাচারী 
বীভৎস অত্যাচার ও তাগুবের কোনো সীমা-পরিসীম] ছিল না । দেলাতুর ১৮৪৮ 
সালে ফরিদপুরে ম্যাজিস্টেট ছিলেন । নীল-কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে তিনি 
বলেছিলেন : “এমন একট। বাক্স নীল ইংলগ্ডে পৌছয় না যেটা মাভষের 
রক্তে রঞ্জিত নয়_-এই উক্তির জন্য মিশনারিদের দোষ দেওয়] হয়েছে । এই 
উক্তি আমারও উক্তি । ফরিদপুর জেলায় ম্যাজিস্টেট থাকাকালীন আমি ষে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা থেকে আমি জোর দিয়েই বলতে চাই যে কথাটা 
সম্পূর্ণভাবে সত্য | আমি কগেকজন রায়তকে দেখেছি যাদের দেহ বল্পম দিয়ে 
এপিঠ-ওপিঠ ভেদ করে দেওয়া হয়েছিল । কয়েকজন রায়তকে আমার সামনে 
আনা হয়েছিল যাদের নীলকর ফোর্ডগুলি করে মেরেছিল। আমি আরও 
স্কয়েকজন রায়তের কথা জানি যাদের সডকি দিয়ে জখম করে হরণ করে নিয়ে 
যাওর] হয়েছিল ।” [৮৬ ] 
ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেও নীলকরদের সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি অনে স্ই করে- 
ছিলেন । লেয়ার্ডভ বলেছিলেন : “নীলকররণ অসহায় কষকের জমি দখল করেছে, 
তার সশস্ত্র হয়ে ককের বাড়িতে গ্রবেশ করেছে, তার বাড়ি ধ্বংস করেছে, 
গাছ কেটে ফেলেছে, বাগানের গাছ উপড়ে ফেলেছে-_যার] বাধা দেবার চেষ্টা 
করেছে তাদের কাউকে খুন করেছে, কাউকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের 
তৈরি জেলে কয়েদ করে রেখেছে । দেশময় এমন একট] উদ্দাম অরাজকতা 
বিরাজ করছে, যে কোনে। সভ্য দেশে যার তুলনা মেলে না1” [৮৭] 
এত রকমের টৈশাচিক অত্যাচার ও ৫েআইনী কাজ যে ইউরোংশ্ীযুরা 
অবাধে করে যেতে পারত তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে ফৌজদারী 
মামলায় মফম্বলের আদালতগুলির ইউরোপীয়দের বিচার করার কোনো 
অধিকার ছিল না_কেবলমাত্র কলকাতার স্ুপ্রিষকোর্টই তাদের বিচার 
৫ 
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করতে পারত | তাছাডা মফস্বলের আন্বালতগুলির সংখ্যাও এত কম 
ছিল আর সেগুলি এত দুরে দূরে অবস্থিত ছিল যে এই কারণেও অনেকে 
নীলকরদের ও তাদের ভারতীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিষোগ আনতে 
পারত না। ১৮৩৩ সালের সনদে ইউরোপীয়রা এদেশে বসব।স ও অবাধ 
বাণিজ্যের অধিকার পাবার পর থেকে তারা অধিক সংখ্যায় নান] রকমের 
ব্যবসাবাণিজ্য ও চা, নীলচাষ ইত্যাদির জন্য বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে 
বসবাস করতে থাকে । ক্রমশ তাদের অত্যাচার ও বেআইনী কাজের 
মাত্রাও বেডে যেতে থাকে । ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশকে এরা গ্রাহোর মধ্যেই আনত 
না। অনেক সময় উপরওয়ালাদের সঙ্গে খাতির থাকায় এদের ম্যাজিস্টেট, 
পুলিশরাও ঘাটাতে সাহস করত নাঁ। কিন্তু নিরঙ্কুশভাবে এদের অত্যাচার, 
উপদ্রব চলতে থাকায়, সরকারী কর্মচারীরাও এদের হাত থেকে রেহাই পেত 
না, যার ফলে দেশের মধ্যে একধারে যেমন অরাজকতা বেডে যেতে লাগল, 
অন্তধারে তেমনি শাসনকার্ষেরও যথেষ্ট ক্ষতি হতে লাগল। এই সময়কার 
বিচার-পদ্ধতির মধ্যেও বড একট! শৃংখলা ছিল ন1। 

সরকার মাঝে মাঝে আদালতের সংখ)1 বাডাবার চেষ্টা কবত, কিন্তু সে 
কাজ বেশি দুর অগ্রসর হতে পারে নি। এই রকম একট] আদালত যখন 
যশোহর জেলার লোহাগডায় স্থাপন করা হল, তখন নীলকর ম্যাকআর্থার 
সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাল যে একটা অদালত ও একট] নীলকুঠি একই 
যায়গায় পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। এর কিছুপ্দিন পরে ম্যাক- 
আর্থারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসল যে সে বলাই শেখ ও আরও কয়েকজনকে 
হরণ করে আটক রেখেছে । দেড মাস ধরে খোঁজখবর নিয়ে তাদের সম্বন্ধে 
কিছুই জানা গেল না। একদিন ম্যাজিস্টেট যখন ম্যাকআর্থারের বাড়ি 
যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ জানতে পারলেন বলাই শেখকে গুদামে আটক রাখা 
হয়েছে । ম্যাকআর্থারকে ডেকে গুদাম খুলিয়ে ম্যাজিস্টেট বলাই শেখ ও আরও 
কয়েক জনকে মুক্ত করলেন । বলাই নীলকরের অত্যাচার সহ না করতে পেরে 
গ্রাম ছেডে পালিয়ে গিয়েছিল, আর অন্যদের অপরাধ যে, নীলকর জমিদারের 
বিরুদ্ধে তার একট] 'জমি দখল করার জন্য তাদের মিথ্য1 সাক্ষী দিতে বলেছিল, 
কিন্ত তাতে তারা রাজী হয় নি। (৮৮) 

তখনকার দিনে বিচার ও আদালতের ব্যবস্থা কিন্দপ ছিল সে সম্বন্ধে ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় একট! সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন : 
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“কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে এবং সদর দেওয়ানী ও তদরধীন যাবতীয় কোর্টে 
একপ্রকার পরস্পর বিদ্বেষভাব ছিল। মফস্বলে কোন আদালত যদি কোন 
নীলকর বা! কোন সওদাগর সাহেবের প্রতি হস্তার্পণ করিতে য/(ইতেন, অমনি এঁ 
আদালতের বিচারপতির বিরুদ্ধে স্থপ্রিমকোর্টে নালিশ হইত এবং এঁ নালিশের 
খরচার দায়ে বিচারপতি পীড়িত হইতেন | এইজন্য গভরনমেণ্ট এ সময়ে এমত 
নিয়ম করেন যে, স্বপ্রিমকোর্টের খরচার টাকা সরকার হইতেই দেওয়া হইবে । 
গভনমেণ্ট এবপ নিরম করিয়া রাখিয়াছেন যে, সুপ্রিমকোর্টের সমক্ষে যে 
মোকদ্দমা! উপস্থিত হইবে সে মোকদ্মা আর কোম্পানির কোন আদালত 
গ্রহণ করিতে পারিবে না । কিন্ত স্বপ্রিমকোর্টের বিচারপতির ওরূপ কোন 
নিয়ম করেন নাই । যে মোকদ্দমা কোম্পানির আদ।লতে রুজু আছে তীহা রা 
সে মোকদ্দমা আপনার1 বিচার করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতেন । এই সকল 
কারণে কোম্পানির আদালতগুলি বিলক্ষণ অবমানিত ও হীনবল হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ ইংরেজরা কোম্পানির আদালতের অধীন ছিলেন না এবং এই সকল 
আদালতের কোন তোয়াক্কাই রাখিতেন না। এক দেশের মধ্য থাকিয়া 
কতকগুলি প্রজা এক আদালতের অধীনে এবং কতকগুলি তাহার অধীনে নয় 
এরূপ ব্যাপার সহজেই নিতান্ত বিসদৃশ | তাহাতে আবার অনেক ইংরেজ 
মফব্বলে থাকিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি নির্বাহ করেন, এদেশীয়দের সহিত সকল 
প্রকার কাজকারবার করেন অথচ এদেশীয়েরা যে আদালতের অধীনে সে 
আদালতকে মান্য করেন না, এরূপ করাতে যত্পরোন:স্তি বিশৃঙ্খল। 
ঘটে |” [৮৯] 

এই সব বিশৃঙ্খলা ও বিচারবৈষম্য কিছট1 দূরীভূত করার উদ্দেশে ১৮৪৯ 
সালে ভারত-সরকারের আইনসচিব ড্রিস্বওয়াটার বীটন (সাধারণত “বেখুন' বলে 
পরিচিত ) একটি নতুন আইনের পাওুলিপি রচনা করেন। প্রস্তাবিত আইন 
অন্গসারে মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার হতে পারবে 
ও ন্ধুরীন্বার৷ বিচার হবে, কিন্তু এই আদালতগুলি তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে 
না। অর্থাৎ একটি অতি সাধারণ আইনের খসড়া, ষারদ্বারা বিচারবৈষম্য সম্পূর্ণ 
দুরীভূত হয় না ও ইংরেজদের বিশেষ সুবিধাগুলি একেবারে বিলুপ হয়ে ষায় 
না। কিন্তু এই খসড়া আইনের কথা জান| মাজ কলকাতার ও মফস্বলের 
ইউরেপীয় সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের “বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস”, 
“নীলকর সংঘ', জমিদার ও বণিকসংঘ, তাদের পরিচাঁলনাধীন সমস্ত ইংরেজী 
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সংবাদপত্রগুলি এই খসড়া আইনকে “কালাকান্গন” (87০ 4০৮) নাম দিয়ে 
তার বিরুদ্ধে তীত্র আন্দোলন শুরু করল, যার ফলে সরকার এই আইনের 
খসড়াটি প্রত্যাহার করে নিল। এসময়ে বাঙালীরাও চুপ করে বসে ছিল না। 
তারাও এই খসড়া আইনের সপক্ষে নানাভাবে সমর্থন জানাল। বিখ্যাত 
বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ তখন ভারতীয় সভার সভাপতি ও বাংলার 
রাজনৈতিক নেতা। প্রস্তাবিত আইনকে সমর্থন করে তিনি অনেক বক্ততা 
দিলেন ও 8180 4৫৮ নামে একখানি পুস্তিকাও প্রকাশ করলেন। 
রামগোপাল অনেক জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
সেইরকম একটি সংগঠনের নাম ছিল “বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল আযাণ্ড হরটি- 
কালচারাল সোসাইটি” ; কেরী-প্রতিষ্ঠিত এই সংঘের রামগোপাল ছিলেন সহ- 
সভাপতি । প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে পুস্তিকা লেখবার অপরাধে ইংরেজ 
সমাজ তার উপর এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে তাকে উক্ত সমিতির সহ- 
সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিল। 

রামগোপাল ঘোষ তার পুস্তিকাতে লিখেছিলেন, “বলপৃধক কৃষকদের ফসল 
দখল করার কথা, বেআইনীভাবে লাঠিয়।লদের উপস্থিতিতে চাষীর জমিতে 
নীলচাষ করানো, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক রকম সংবাদ আমি পেয়েছি। 
নিরপরাধ রায়তদের কিভাবে সপরিবাবে কুঠিতে নিয়ে গিয়ে নীলকরের 
খুশিমতো তাদের আটক, রাখা হয় তাও শুনেছি । আমি আরও শুনেছি কি 
করে রায়তদের প্রহার কর! হয়, এমনকি প্রহার কবে হত্যাও করা হয় বাড়িঘর 
ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়, গ্রামকে গ্রাম আগুন দিয়ে ভম্মীভূত কব! হয এবং 
ঠাণ্ডা মাথায় বন্দুক দিয়ে নরহত্যা করা হয়। নীলের চাষ করা থেকে চাষীর 
পক্ষে অন্ত যে কোনো ফসল তৈরি করণ অনেক লাভজনক । কিন্তু তার হাত পা 
বাধা, কারণ নীলচাষ করার জন্য তাকে দাদন নিতে বাধ্য করা হয়েছে ।"**এই 
সব অপরাধের জন্য যে শান্তি তাদেব পাওয়া উচিত তার থেকে যে তারা রেহাই 
পেয়ে যায় তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে তারা মফস্বলের আদালতের 
নাগালের বাইরে 1” 

“কালাকান্রনের আন্দোলনের চাপে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল 
এবং তার ফলে নীলকরদের অত্যাচার আরও বেডে যাবে তাতে আর আশ্র্ষের 
কি? তাদের অবাধ অত্যাচার এত চরমে উঠল যে, ১৮৫৪ সালের ২০শে 
এপ্রিল নদীয়া জেলার জজ-ম্যাজিক্টেট স্কোন্গ বাংলা সরকারের সেক্রেটারি 
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বীভনকে এসমন্ধে একট! গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দিতে বাধ্য হলেন এবং তাতে 
তিনি সেক্রেটারিকে অনুরোধ করলেন যে এবিষয়ে যেন একটা তদস্ত-কমিশন 
শীত্বুই বসানে। হয়। তিনি লিখলেন : 

“নীলচাষ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যাপারে একটি মাত্র সোজা বিষয় সমস্ত সমশ্যাটার 
গোড়ার কথা বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ রায়তর] স্বেচ্ছায়, না অনিচ্ছায় 
নীলচাষ করতে রাজী হয়? তার যদি স্বেচ্ছায় চাষ করে, তার অর্থ নীলের 
চাষ লাভজনক ও তারা এতে সন্থষ্ট ; আর অনিচ্ছায় চাষ করলে বোঝ যাবে 
যে তার মধ্যে সেখানে আছে বলপ্রয়োগ, চাষীর সর্বনাশ ও এমন চুক্তি 
যা] পূরণ করা চলে না। সুতরাং আমি এই একটি মাত্র সোজা! প্রশ্নই জিজ্ঞাসা 
করেছি যে চাষীরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করতে রাজী কিন1? এবং উত্তরে আমি 
যাজানতে পেরেছি ত হল প্রতিকারবিহীন অবিচারের এক ্ুদীর্ঘ ইতিহাস । 
এইকথা শোনবার সময় বারবার আমাকে বল। হয়েছে যে, এত অসংখ্য ধরনের 
নিষ্টরতা ভাষায় ব্যক্ক করা অসম্ভব |” [৯০] 

এই চিঠির জন্য বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর ১৮৫৪ সালে ৫ই জুন এক 
চিঠিতে লর্ড ডালচ্তাউসির দ্বার] সমধিত হয়ে স্কোন্সকে তিরস্কার করেন; 
তাতে তিনি বলেন যে, নীলের ব্যাপারে ছুইটি পক্ষ আছে-_নীলকর ও 
রায়ত? স্কোম্প মাত্র একপক্ষের কথা "ুনেছেন,__“নেটিভদের” কথা; তিনি 
সন্্ান্ত' নীলকরদের কথা শোনেন নি-_ তাদের কথা যদি তিনি শুনতেন 
“তাহলে তার মতামত ও স্বপারিশ হয়তো! তিনি পরিবর্তন করতে পারতেন ।” 
এ চিঠিতে লেফটেনাণ্ট গভর্নর আরও জিজ্ঞাস করেন, নী গ্ররাই কি 
একমাত্র অত্যাচারী, জমিদার ও মহাক্তনরাও কি অত্যচারী নয় ? এট! কি সম্ভব, 
এটা কি চিস্তা করা যায় যে, যে-জেলায় ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠিত সেখানে আইন 
নেই, বিচান নেই? ছোটলাটের শেষ কথা হল কোনো রকমের কমিশন 
বসানোর প্রয়োজন নেই। [৯১] 

এই প্রসঙ্গে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্টেট আবছুল লতিফের কাহিনীটিও 
খুব স্মরণীয়। ১৮৫৪ সালের ২৭শে মার্চ পচাপোড়ার কুঠির মালিক 
ম্যাকেঞ্চির বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা জারি করেন গাতে তিনি নীলকরকে বলেন 
যে তিনি যেন রায়তদের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল ব্যাবহার না করেন, তাদের উপর 
অত্যাচার না করেন ও তাদের জমিচাষ করতে বাধা না দেন। যদি তার 
কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে আদালতে রায়তদের বিরুদ্ধে নালিশ করার 
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সব সুযোগই রয়েছে। এ পরোয়ানায় ম্যাকেঞ্রির দুজন কর্মচারীকেও 
আদালতে হাজির হতে বল! হল- তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটা! অভিযোগের উত্তর 
দিতে । তারা আদালতে হাজির হয় নি। উপরস্থ ম্যাকেঞ্জি ভারত সরকারের 
সেক্রেটারির নিকট অভিযোগ করল যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তার, লারমুর ও 
অনান্ত নীলকরদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তার পরোয়ানাতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
তাদের বিরুদ্ধে অপমানস্চক ভাষা! ব্যবহার করেছেন। সদাাশয় ইংরেজ 
সরকার তৎক্ষণাৎ বিষয়টির তদস্ত করতে হুকুম দিলেন । আবছুল লতিফ বললেন 
তিনি কোনে প্রকার অপমানস্চক ভাষা ব্যবহার করেন নি, তিনি যে 
ভাষ! ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে “সব আদালতে যে ভাষ! ব্যবহার কর] হয়” । 
তিনি আরও বললেন, “এই পরোয়ানার ভিতর দিয়ে যিনি কথ! বলছেন, 
তিনি ডেপুটি ম্যাজিক্টেট নন, তিনি হচ্ছেন ভারত সরকার; ভারত 
সরকারই তার বিচারালয়ের মাধ্যমে কথা বলছেন। নীলকরর1 চান যে 
সরকারের সমকক্ষ হিসাবে তাদের সম্বোধন করা হোক, যা করা খুবই অসঙ্গত 
হবে। সেটাও অসঙ্গত হবে যদি আদালত গরিব ও ধনীদের জন্য ভিন্ন 
ভাষা ব্যবহার করেন ।” [৯২] 

নিজের চাকুিকে বিপদাপন্ন করে ডেপুটিম্যাজিস্টেট আবদুল লতিফ নির্ভীক- 
ভাবে ভারতের সেই বিপদসংকুল যুগে যে সৎসাহস দেখিযেছিলেন তার 
উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে বিরল। লতিফ হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে 
সকল ঝ্বায়তের জন্তাই স্থুবিচার চেয়েছিলেন । বিশেষ করে নবীনচন্ত্র ঘোষ ও 
আরও অন্যান্ত রায়তদের উপর নীলকরের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি এ 
পরোয়ানা জারি করেছিলেন । লতিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে ত্যস্ত 
ক্রবার জন্য যাদের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল,বারাসতের জয়েণ্ট ম/াজিস্ট্রেট 
শাদের অন্যতম | তিনি তার রিপোর্টে বলেন, “তিনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান 
ও কর্তব্যপরায়ণ সরকারী কর্মচারী” কিন্তু নীলকরদের প্রতি তিনি “অত্যস্ত 
অবিচার” করেছেন ; অধিকন্ত, রায়তর! ছিল ফরাজী আন্দোলনের অস্তভূরক্ত (?), 
সুতরাং এই বিষয়ে তর আরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। 

নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে ১৮৬* সালে নদীয়া! জেলার অস্থায়ী 
ম্যাজিস্ট্রেট ভবলিউ. যে. হেপ্সেল্‌ এই সময়কার নীলকরদের অত্যাচারের 
একট। লম্বা তালিকা! দিয়েছিলেন (ইপ্তিগো কমিশন রিপোর্ট” পরিশিষ্ট নং ১১), 
তা থেকে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত এখানে দেওয়া! গেল ; 
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১। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে নীলকর ব্রোডরিকের লাঠিয়ালদের সঙ্গে 
রায়তদের এক লড়াই হয়। তাতে রায়ত বিষণ ঘোষকে খুন কর! হয় ও তার 
শব গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়! হয়। বিচারে শাস্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
এটাকে সাজানে। মামলা বলে ডিসমিস করে দেন । এর বিরুদ্ধে আপিল হলে, 
সেসন জজ, এই বলে আপিল নাকচ করেছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে তদন্ত 
করেছিলেন । 

২। ১৮৫৫-এর জুলাই নীলকর ভঙ্থীল ১৫০ জন লাঠিয়াল নিয়ে 
ইস্কান্দারপুর গ্রাম আক্রমণ করে লুট করে, কারণ ওখানকার রায়তর1 নীলচাষ 
কর!র জন্য দাদন নিতে অস্বীকার করেছিল। অসংখ্য কৃষক এই দাঙ্গায় 
গুরুতর রূপে আহত হয়। মামলা হলে পর ডঙন্াল নিজে নির্দোষ প্রমাণিত 
হল, কিন্ত তার পাচ জন লোকের ১ বৎসর কাব্রাদণ্ড ও ১০০ টাক! জরিমান' 
হল। ভাম্বলের পুত্রব্যে আক্রমণ পরিচ[লনা করেছিল, তাকে ডেপুটি 
ম্যাজিস্টেট অ।দ।পতে উপস্থিত হতে ধললেন এবং তাকে জামিনও দিলেন, 
কিন্ত সে আদালতে হাজির হয় নি। সেসন কোর্টে আপিলে সকল অপরাধীকেই 
খালাস করে দেওয়] হয় । 

নীলকরদের অনেক সময় রায়তদের ছাডা জম্দারদের সঙ্গেও দাঙ্গাভাঙ্গামা 
হত, ত।রও কয়েকট। উদাহরণ হেসেল দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
নীলকরদের ভয়ে ভীত না হয়ে জমিদাররা তাদের বিরুদ্ধে লডতেন, যেমন, 
১৮৫৬ সালে ডগ্গালের সঙ্গে বেলপুকুরিয়ার জমিদীর কালাটাদ ভট্টাচাধের, 
১৮৫৭ সালে লারমুরের সঙ্গে ব্রজনাথ পাল চৌধুরার, ১৮৫৫ স. ' কাঠরিয়ার 
নীলকরের সঙ্গে জয়রামপুরের তালুকদার রামচন্দ্র রায়ের। বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই নীলকরের। আক্রমণ করত, আর কৃষকরা আত্মরক্ষা করত; 
আবার কোনো! কোনে ক্ষেত্রে, কষকর! মরিয়া হয়ে নীলকরদের আক্রমণ 
করত; আমর পূর্বেও বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, কৃষকরা বিন! প্রতিবাদে অত্যাচার 
সহা করে নি। হেসেলি তারও কয়েকটি উদ্দাহরণ দিয়েছেন : 

(১) বেতাই নামক গ্রামের ইস্থব বিশ্বাস ও বৃন্দাবন দত্তের নেতৃত্বে ৮* জন 
রায়ত দুর্ধর্ব আচিবজ্ড হিলস্-এর নীলকুহঠি আক্রমণ করে ধ্বস করে 
দেয়; (২) ১৮৬০ সালে গোপাল মণ্ডল ও আরও ১৫০ জন রুষকের নামে 
মোকদ্দমা' করা হয় যে এই লারমুরের যেসব লাঠিয়াল তাদের দাদন দিতে 
গিয়েছিল, তার! তাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করেছিল । 
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ইংরেজ ব্যবসায়ীর, বিশেষ করে নীলকরদের ক্ষমতা এতই বেড়ে যেতে 
লাগল যে তারা সরকারকে চাপ দিতে শুরু করল যে ১৮৩০ সালের বেআইনী 
আইন আবার বিধিবদ্ধ করা হোক-_যে আইনের দ্বারা তথাকথিত নীলচুক্তির 
জন্য নীলকর চাষীকে ফৌজদারী মামলার সাহায্যে জেলে আটক রাখতে পারত। 
যদিও এরকম বর্ধর আইন কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় না, তবুও ব্রিটিশ সরকার 
এই প্রশ্ন নিয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে ১৮৫৫ সালে অলোচন! শুরু করে দিল। 
কিন্ত আলোচন! চলতে চলতেই সিপাহী-বিদ্রোহ শুরু হওয়াতে তা স্থগিত 
রাখতে হল। 

কিন্তু ইতিমধ্যে নীলকররা আর একটি অধিকার পেল যার ফলে তাদের 
ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল ও তার! অধিকতর স্বৈরাচারী হয়ে উঠল। ১৮৫৬ 
সালে তাদের অনেকে অবৈতনিক ম্যাজিক্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হল-_যারাই 
অপরাধী তারাই হল বিচারক ! যাহোক, নীলকরদের ক্ষমতা ও অত্যাচারের 
মাত্র! উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পেতে থাকলেও, একটা বিষয় লক্ষণীয় যে অসহায় 
কৃষকরা! সব সময় চুপ করে এই অত্যাচার গহা করে যায় নি। অনেক ক্ষেত্রে 
তার! নিজের! সংঘবদ্ধভাবে নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ করেছে, সশস্ত্র 
সংগ্রাম করেছে, প্রাণ দিয়েছে ও দলে দলে জেলে গিয়েছে । বাংলার 
কুষকশ্রেণীর মধ্যে যে একট! স্বপ্ত বৈপ্লবিক শক্তি রয়েছে, নীলচাষের প্রথম 
থেকেই তার পরিচয় তার! দিয়েছে । ১৮৬০ সালে ব্যাপকভাবে নীলচাষীদের 
যে বিদ্রোহ ঘটে তার মহড়া ১৮৫৪-৫৫ সাল থেকে ভালভাবে শুরু হয়। 
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১৮৩৩ সালের ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির সনদে বাংলাদেশে ইংরেজদের জমি 
কিনবার অধিকার দেবার পর অনেক নীলকর প্রচুর জমি কিনে বড বড জমিদারে 
রূপান্তরিত হয়েছিল। তারা এই জমি কিনেছিল জমিদারদের কাছ থেকেই । 
মোদ্দা কথা হচ্ছে যে টাকার লোভে অনেক জমিদার উচু দর পেয়ে নীলকরদের 
জমি বিক্রি করেছিলেন । আবার কোনো কোনো জমিদার নীলকরদের 
ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ও তার] স্বেচ্ছায কোনোদিন নীলকরকে জমি বিক্রি 
করতে চান নি। আবার অনেক জমিদার ছিলেন ধারা নীতিগতভাবে 
নীলকরকে জমি বিক্রি করার বিরেধী ছিলেন না, কিন্তু নীলকরদের সঙ্গে 
তাদের ঝগড়া বাধত জমির দাম ও সেলামির টাকা নিয়ে | এমনও দেখা গিরেছে 
যে অনেক জমিদার তাদের প্রতিদ্বন্দী শবিক কিংবা পার্বতী ভমিদারকে জব্দ 
করবার জন্য নিজের এলাকায় রাজার জ্ঞাতকে ডেকে এনে জমি দিয়ে 
বসিয়েছেন। আবার বহুক্ষেত্রে জমিদার নীলকরকে জমি দেবার বিরোধী 
হলেও নীলকর কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়ে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন । 
নীল ব্যবস1 খুবই লাজনক ছিল বলে অনেক জমিদার নিজেদের জমিদারিতে 
নীলের চাষ প্রবর্তন করেন, তার্দের মধ্যে অনেকে আবার নিজেদের নীলকুঠিও 
স্থাপন করেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে নীল-কমিশন মন্তব্য করেছেন, “আমবা এই সিদ্ধা,£ উপনীত 
হচ্ছি যে জমি কিনবার ব্যাপারে নীলকরদের একমাত্র বাধা হস্চছ জমির মূল্য 
নিরূপণ করা নিয়ে । এটা সত্য যে একজন পুচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমিদার, বাবু 
জয়রুষ্ণ মুখাজ” নিজেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি নীতিগতভাবে ইউবোপীয়দের 
জমি বিক্রি করার ঘোরতর বিরোধী | এই ভদ্রলোকটি ভার নিক্ষেন জমিদারি 
সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল । এবং তার এলাকায় কোনে নীল বোন হয় না 
বললেই চলে। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরও নিজ্কের বিষয়ে এই রকম মত ব্যক্ত 
করেছেন, কিস্ত তিনি মনে করেন যে 'আলম্বা, ” িজ্ঞতা ও ধণের জন্থ' দেশীষ 
জমিদাররা জমি পত্তনি দিতে পছন্দ করেন, কারণ এতে তার] জমিদারি 
চালাবার হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি পান এবং এই রকম একটা নিশ্চিত 
রোজগারের সাহায্যে রাজধানীতে কিংবা কোনো একটা বড় শহরে বাস করতে 
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পারেন।” মুন্সী লতাফত হোসেনের সঙ্গে জমি নিয়ে নীলকরের বিবাদ 
লেগেই ছিল, “অবশেষে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে 
হুকুমনাম! পাঠালেন, যে হুকুমনামা হচ্ছে আমাদের মতে, নীলকরের সঙ্গে 
আপোস করার জন্য জমিদারকে ভীতি প্রদর্শন ।.."সাধারণত, আসল প্রশ্ন হচ্ছে 
টাকার, এবং নীলকর যদি দাবির টাকা দিতে সক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষে 
পত্বনিতে জমি কেনার আর কোনো বাধ! থাকে না।” জমিদার ও নীলকরের 
মধ্যে বিবাদে “সাধারণত এই দাড়ায় যে কোনো না কোনো কারণ বশত: 
জমিদার শেষ পর্যস্ত নীলকরের সঙ্গে রফা করতে বাধ) হয়।” [৯৩] লারমুর 
নীল-কমিশনের সাক্ষ্যে বলেছিল যে ১৮৫০ সালের পূর্বে সহজেই জমিদারি 
কিনতে পার! যেত, কিন্তু তারপর থেকে জমিদারর! পূর্বের ডবল হারে সেলামি 
চাইতে লাগলেন । জমিদারর! খাজনাও বাড়িয়ে দ্রিলেন ; [ ৯৪ ] নীলকরদের 
মতে এই অত্যধিক সেলামিই যত অনিষ্টের কারণ। নীলকরদের কাছ 
থেকে টাকা আদায় করার জন্যই জমিদার তার জমির দর চডিয়ে দেন, 
এবং এই দর না পেলে তিনি রায়তদের উক্ষিয়ে দেন এবং নীলকরদেরও তখন 
জোর-জবরদস্তি ছাড়া উপায় থাকে না। 

সাধারণত জমিদাররা নীলকরদের নিকট তাদের জমিদারি বিক্রি করতেন 
না, তারা সাধারণত পত্তনি দ্রিতেন। পত্তনি হত সাধারণত ৫ বৎসরের জন্য; 
৫ বৎসর পর আবার .নীলকরকে নতুন করে পত্তনি নিতে হত ও আবার 
সেলামি দিতে হত। এটাও ছিল একটা ঝগড়ার কারণ । ছোটলাট গ্র্য।ণ্ট 
এই প্রসঙ্গে তার মন্তব্যলিপিতে লিখেছিলেন, “জমিদারি অধিকার ও তার সব- 
রকমের গৌণ ও নিয়তর অধিকারগুলি পরিবর্তনীয় অথব। অপবিবর্তনীয় খাজনার 
অধিকার অর্পণ করে; সরকারকে খাজন! দেওয়া হল তার একমাত্র শর্ত; 
এবং এই অধিকারগুলি খুব মূল্যবান এই কারণে যে, তাতে আধিক লাভ হয় 
এবং প্রজাদের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ অধিকারগুলির অর্থ 
সাধারণত জমির মালিকানা নয়; জমির দখলকার হিসাবে জমির মালিকান। 
থাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রায়তদের উপর ; কৃষকের এই রায়তী স্বত্ব জমিদারী 
স্বত্ব থেকে প্রাচীন এবং তা থেকে নিরপেক্ষ ।” [৯৫] 

নীলকরর1 সবরকম ্বত্বই, জমিদারীই হোক আর রায়তীই হোক, কিনবার 
অধিকারী ছিল, এবং “দেশীয় জমিদাররা সাধারণত শ্রেণীগতভাবে তাদের 
বিরোধী ছিলেন না।” [৯৬] কিন্তু রায়তী স্বত্ব অধিকারের ভিত্তিতে যে 
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নীলচাষ হত তা তত লাভজনক হত না-_-এবিষয়ে অন্যস্থানে আলোচন1 করা৷ 
হয়েছে । আমর! এও দেখেছি যে, রাঁয়তের জমিতে রায়তকে দিয়ে নীলচাষ 
করানো নীলকরের পক্ষে অনেক বেশি লাভজনক ছিল। নেই কারণেই সে 
জমিদারী, পত্তনি ইত্যাদি আয়ত্ত করবার জনা বেশি ঝুকত। দেশীয় 
জমিদাররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, অন্তত প্রথম দিকে, টাকার লোভেই যে এইসব 
জমিদারী স্বত্বগুলি নীলকরদের বিক্রি করতেন তাতে সন্দেহ নেই। 

উক্ত মন্তব্যলিপিতে গ্র্যাণ্ট উচুদরে নীলকরদের পত্তনি দেওয়ার প্রথাকে 
কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন, “জমিদাররা এমন একটা খাজনাষ 
নীলকরদের পত্তনি দেন যার পর নীলকরের হাতে অন্যান্য খরচের জন্য কোনে! 
উদ্বৃত্ত টাকা থাকে না এবং এই খাজন1 আইনসঙ্গতভাবে রায়তদের কাছ 
থেকে যা দাবি করা যায় তার চাইতে অনেক বেশি | এই রকম ক্ষেত্রে পত্রনিদার 
একটি মাত্র কারণেই বেশি খাজন! দিতে রাজী হয়। সে আশা করে যে তাব 
পত্তনির অপব্যবহার করে সে আইনত রায়তদের কাছ থেকে যা আদায় 
করবার অধিকারী তার চাইতে অনেক বেশি আদায় করতে পাববে। 
কোনে দেশীয় জমিদার এইভাবে জমি কিনলে, তিনি বেআইনীভাবে কৃষকদের 
নিকট আবওয়ার আদায় করে নেন ।...এই রকম অবৈধ আবওয়াবের সঙ্গে 
নীলকবদের নীলগাছেব মাধামে যে আবওযাব আদায করা হয় 'তার 
আইনত বা নীতিগত কোনো তফাত নেই। জমিদারদের পক্ষে কেবলমাত্র 
নিজেদের অধিকারই নয়, বায়তদের অধিকাবও বিক্রি করে ওয়া খুব 
অন্যাষ |” [৯৭] 

এইভাবে নীলকররা জমিদাবদেব নিকট থেকে জমি কিনতেন এবং 
কিছুদিনের মধ্যে তাদেরই ঘাডে চেপে ধসতেন। আইন ও আদালতের তখন 
এমনই অবস্থা ছিল যে, কৃষকদের কথ| তো দূরে থাকুক, জমিদারবাও সরকারের 
নিকট স্ৃবিচার আশা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে সতীশ্চন্দ্র যিত্ 
তার 'যশোহর খুলনার ইঠিহাসে' বলেছেন : “নীলকরের বিরুদ্ধে বিচাবের 
সময় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কুঠিয়াল সাহেব বিচাবকের পাশে চেয়ারে বসিতেন, 
দেশীয় জমিদার বা প্রজা কাঠগড়ায় খাড়া থাক. "ন। বিচারক অধ্পাস্তে 
কুঠিতে কৃঠিতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেডাইতেন। নীলকুঠি চাষী ও জমিদারের 
ঘাড়ের উপর অবস্থিত, আর আদালত অনেক দূর, অর্থ ও সময়ের শ্রাদ্ধ করিয়! 
সেখানে পৌছাইতে পারিলেও -বিচারের ফলাফল এইসব ক্ষেত্রে জানাই 
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ছিল। জমিদার নিজের তালুকমূলুক নীলকরকে ইজারা পত্তনি দিয় সম্ত্ম 
রক্ষা করিতেন, রায়তেরা লোকসান জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন।” 

১৮৬* সালের জুন মাসের “ক্যালকাটা রিভিউ'ও অনেকটা এই ধরনের 
কথা বলেছিল: নীলকরের বোঝাপড়া হয় জমিদারের সঙ্গে, রায়তদের সঙ্গে 
নয়ঃ তাদের বায়তদের বলা উচিত-_নীলচাষ কর, তোমরা তার জন্য ভাল 
দাম পাবে; তারা তা না করে জমিদারদের বলে, তোমার এই জমিদারীতে 
১০০০ রায়ত আছে, যদি তুমি এই জমিদারীর পত্বনি আমাকে দাও, তাহলে 
তোমার বছরকার খাজন! ছাড়াও তোমাকে আমি ৫০০০ টাকা দেব। 
যাই হোক, জমিদার, নীলকর ও কৃষকের মধ্যে এই স্বার্থসংঘাতই হচ্ছে জমিদারী 
প্রথার বৈশিষ্ট্য-_চাষী জমির মালিক হয়েও সে ক্রীতদাস, আর যে জমির 
মালিক নয়, শুধু খাজনা আদায় করার যার অধিকার, সেই প্রকৃত প্রত । কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নীলচাধীদের এতবড় বিদ্রোহের পরও বাংলাদেশের 
জমিদারী প্রথার অথব]! চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিরুদ্ধে কেউ একটা কথাও 
সেদিন বলেন নি; কোনো বাঙালী এ প্রশ্নটা একবারও তোলেন নি। 
নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য অনেক 
উপদেশ তার! দিয়েছিলেন, কিন্ক কৃষকদের সব থেকে বড় শক্র যে জমিদারী 
প্রথা, তা তুলে দাও--একথাট1 বলেন নি। 

যাই হোক, নীলকররা জমিদার হয়ে বসার পর জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে 
তাদের সংঘর্ষ বাধতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা নীলকরের 
অত্যাচার সহ করে গিয়েছেন, আবার অনেক জমিদার তাদের প্রতিরোধও 
করেছেন। যেসব জমিদার নীলকরের কাছে মাথা নত করেন নি তাদের 
মধ্যে প্রথমেই যশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের নাম উল্লেখ 
করতে হয়, যিনি রতনবাবু বলে তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ছিলেন! স্তীশচন্্র 
মিত্র তার “যশোহর জেলার ইতিহাসে? লিখেছেন, “রতনবাবুর আমলে নীলকর 
সাহেবের! দেশময় সর্বত্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন । উহাদের আদর্শে 
দেশীয় ধনী ও জধিদারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থ লাভ করিতে সচেষ্ট হন। 
তন্মধ্যে রতনবাবু একজন। তিনিও বহু কুঠির মালিক হ্ইয়াছিলেন। 
কয়েকটি নাম করিতেছি” ঘোড়াখালি, মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, 
জতরকাটি, ধোপাদি, গোপালপুর, শৈলকুপা, শ্রীধণ্ডী, কুমারগঞ্জ, আউড়িয়া, 
আফরা, তুঙ্ারভাঙ্গা, শ্রীরামপুর ইত্যাদি । উহার অনেকগুলি নাহেবধিগের 
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নিকট হইতে খরিদ করা হয়। মে বৎসর নীল-বিজ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই 
ব্সরই বতনবাবুর মৃত্যু ঘটে ।” হাটবাডিয়ার জমিদাররা ও নলভাঙ্গার 
রাজা অনেক কুণ্তির মালিক ছিলেন। [৯৮] 

রতনবাবুর মৃত্যুর পর হবিশ মুখার্জী তার “হিন্দু পেটিয়টে” ২৮শে এপ্রিল 
লিখেছিলেন : “তার শক্রদের তিনি তাকে ভয় করতে শিখিয়েছিলেন। একদিন 
রাতারাতি একজন অত্যাচারী ও ধুষ্ট নীলকরের বাগিচায় নীলগ।ছগুলি 
একেবারে নিমু্ল হয়ে গেল এবং পরদিন সকালবেলায় দেখ! গেল সেইখানে 
একটি স্থন্দর কচি নারকেল গাছের বাগান গড্ডে উঠেছে ।” 

তখনকার “লিগাল রিমেমতব্রেন্সার” বেফোর্ট বলেছিলেন যে, “অন্য লোককে 
পত্তনি দিয়ে গ্রামের উপর নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব হারাতে বেশির ভাগ 
জমিদারই পছন্দ করেন না। অনেক জমিদারের অন্য উদ্দেঠেও আছে। 
যশোহরের একটা মস্ত বড অংশ রামরতন রারের জমিদারী । তার নিজেরই 
প্রচুর নীলচাষ আছে এবং বোধ হয় সেই কারণেই তিনি নীলকরদের জমি 
দেবার বিরোধী ছিলেন ।” আরও একট। কারণে নীলকরদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ 
হত) তাদের কাছ থেকে “তিনি খুব বেশী করে সেলামী চাইতেন 1” [৯৯] 

সিকারপুর কুঠির ফরাদী ম্যানেজার তিপেন্দী নীল-কমিশনকে বলেছিল ষে, 
“বাবু রামরতন রায়ের সঙ্গে শাস্তি ও নিধিবাদে বাস করার ন্য সম্প্রতি 
সিকারপুর কুঠিকে তার কাছ থেকে একটা পন্তনী নিতে হরেছিল, যার স্দর 
জমা ছিল মাত্র ৭,৫০০ টাকা, কিন্তু আমাদের তার মূল্য দিত" হয়েছিল 
১৯১০০০ ট(/ক1; তাছাড। আরও দিতে হয়েছিল ১০,০০০ ট।ক1 বকেয়া খাজনা 
বাবদ 1” [১০০] এখানে উল্লেখযোগ্য যে নদীয়া নীল বিদ্রোহের অন্ততম নেতা 
মহেশচন্ধ্র চাটাজী ঝিনাইদহতে রামরতন র|য়ের নায়েব ছিলেন । 

তাহলে দেখ। যাচ্ছে যে বাংলাদেশে এমন ছু-চার জন নিভীক জমিদারও 
ছিলেন ধার! “যেমন কুকুর তেমন মুগ্ডর” নীতিতে বিশ্বাস করতেন ও সেই 
নীতি অনুসরণ করে চলতেন, তাদের নিজেদের প্রজাদের প্রতি তাদের ব্যবহার 
যাই হোক না কেন। 

কষক ও জমিদারের মিলিত প্রতিরোধের ২ হরণ আমর1 দেখতে পাই 
১৮২৯ সালের জালালপুরের ঘটন! সঙ্ন্ধে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের 
রিপোর্টে । এই ঘটনায় নীলকরের দিকে ছিল ৫০* লোক, আর গ্রামবাসীরা 
ছিল ১১০০০ জন। পুলিশ আসলেই দু-তিন হাজার কৃষক এসে তাদের 
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ঘেরাও করে ফেলত। সাংকেতিক আওয়াজের দ্বার তাদের একত্রিত কর] 
হত। একবার ২,০০০ কৃষক পুলিশদের মারধর করে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং 
ম্যাজিন্ট্রেটকে সৈন্তের সাহায্য চাইতে হয়। [১০১] 

এইরকম আর একটি দৃষ্টান্ত আমর] দেখতে পাই যশোহর জেলার অন্যতম 
প্রাচীন ও সন্ত্রান্ত ঝাউদিয়ার জমিদার করম আলি চৌধুরীর মধ্যে । যতদিন 
তিনি বেঁচে ছিলেন নীলকর এক ইঞ্চি জমিও তাঁর কাছ থেকে পায় নি। 
নীলকরের সঙ্গে কয়েকবার তার রক্তাক্ত লডাই হয়েছিল এবং কুখ্যাত আিবজ্ড 
হীলস্কেও ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছিল করম আলির লাঠিয়ালদের 
সামনে । তার মৃত্যুর পর করম আলির পুত্র এ সংগ্রাম আর চালাতে 
পারে নি। [১০২] সুজনপুরের নীলকর দগ্বালের সাক্ষ্যতে দেখা যায় যে 
রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে তার ও তার ছেলের উচিত শিক্ষা 
হয়েছিল । [১০৩] 

মোল্লাহাটির নীলকর ফরলঙ নীল-কমিশনের নিকট অভিযোগ করেছিল যে 
নিশ্চিন্দপুরের জমিদার রামনিধি চাটাজী ও নবকৃষ্ণ পাল তার নিশ্চিন্দপুরের 
কুঠঠির বিরুদ্ধে খুব শক্রতা করেছেন। “বর্তমানে রায়তদের তার অসৎ 
উপদেশ দিয়ে বেডাচ্ছেন 1” [১০৪] 

নদীয়া জেলায় হাসখালি থানার অন্তর্গত বীরনগরের জমিদার শত্ভুনাথ 
মুখার্জীর ৩০০০ বিঘা নীলের চাষ ছিল। তিনি কয়েকখানা গ্রাম নীলকরকে 
পত্বনি দিয়েছিলেন ও তার জন্য ৫০০০ টাকা সেলামি নিয়েছিলেন । 
গ্রামের লোকেরা নীলকরকে জমি না দিতে তার কাছে আবেদন করেছিল 
ও তারা বলেছিল এঁ টাকা নিজেদের মধ্যে থেকে তুলে দেবে। শত্তুনাথ 
নীল-কমিশনকে বলেছিলেন, “কিস্ক নীলকরের সঙ্গে ঝগডা হবার ভয়ে আমি 
তাদের পত্বনি দিয়েছিলাম। আমার ভাই বামনদাস মুখাজী নীলকরকে 
পত্নি দিতে রাজী হন নি; তার সঙ্গে এই জন্য নীলকরের কয়েকবার সংঘর্ষ 
হয়েছিল। অবশেষে ম্যাজিস্টেট তাকে হুকুম করেছিলেন নীলকরকে পত্তনি 
দিতে ।” [১০৫7 

নদীয়ার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত খালবোয়ালিয়ার কুঠি থেকে এক 
মাইল দূরে দিগম্বরপুরেত্ধ জমিদার কৈলাশচন্ত্র রায়ের ( কষ্ণনগরের মহারাজার 
আত্মীয়) কাহিনী খুবই শিক্ষাপ্রদ । [১০৬] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
যখন নীলকর এই স্থানে প্রথম আসে তখন কোনে! জমিদারই তাকে জমি দিতে 


জমিদার ও নীলকর ৭৯ 


রাজী হয়নি নীলকরকে কিছুকাল পরে কৈল।সচন্দ্রের পিতামহ শঙ্গুনাথ রায় 
কয়েকখান। গ্রাম দেন ও খালবোয়ালিয়তেও কুঠি তৈরি করবার জন্য 
নীলকরকে কিছু জমি দেন। সেই সময় নীলকরের সঙ্গে রায় পরিবারের 
খুব দহরম মহরম ছিল। ক্রমে নীলকর প্রভূত এশর্শশালী হয়ে উঠল, তার 
সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতাও অনেক বেডে গেল ও তার মনোভাবও সম্পূর্ণদ্দপে 
পরিবতিত হল। পরে কৈলাশচন্দ্ের সঙ্গে খুব অসম্মানজনক ব্যবহার 
করা হয়। যখন-তখন নীলকরের লোক এসে তার গাছ-গাছডা, 
বাশঝাড কেটে নিয়ে চলে যায় ও তার জিনিসপত্র” জমিজম। ক্ষতি করে 
এবং সব থেকে বড কথা সময়মতো! তিনি তীাব খ।জন। পান না। খাজনা 
আদায়ের জন্য তার লোকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পব দিন অপেক্ষা 
করতে হয় ও নীলকরের আমলাদের নিকট অপমানিত হতে হয। এই 
অবস্থায় কৈলাশদন্দ ঠিক করলেন যে, তিনি নীলকরের পত্তনি আব করবেন 
না। স্থতরাং তালুকদার প্রাণরু্খ পালকে এ জমির পত্তনি দিয়ে দিলেন, 
তখন নীলকর কৈলাশচন্জের বাটির চারিদিকে লাঠিয়াল মোতায়েন করে 
তার লোকজনের উপর হামলা শুরু করল। কৈলাশচন্্রত নিজেব আত্মবক্ষার 
জন্য সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন এবং ম্য।জিস্টেটের নিকটও নালিশ করলেন | 
তাতে হিতে-বিপরীত হল। পুলিশ তীকে তে! রক্ষা করলই না, ববং উন্টে 
তারই বাড়ি দুবার খানাতল্লাধী করল ও তার কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে 
গেল। এইভাবে গ্রামে যখন বাস করা তাব পপক্ষ অসম্ভব হয়ে ল, তিনি 
সপরিবাবে কৃষ্ণনগর পলায়ন করলেন । 

কিন্ত এই প্রকার নিধাসন কার পছন্দ হল ন'| তিনি গা 'কষ্ণেব নিকট 
থেকে পত্তনি ফিরিয়ে নিলেন এবং নী লকপ্ের নায়েবে সঙ্গে যোগাযোগ করে 
নীলকরকে আবার ১০ বৎসবেব জন্য পত্তনি দিলেন । সব গগডগোল মিটে 
গিয়েছে মনে করে কৈলাশ নিজের ভিটায ফিরে যাবেন ঠিক করলেন ( ভিটাই 
বটে, ভিটার উপর যা কিছু ছিল নীলকর ইতিমধ্যে যা পাবল লুটপাট করে 
নিয়ে গেল, আর যা পারল ন1 তাতে আগুন ধরিষে দিয়েছিল । ) নীলকরের 
নায়েব কৈলাশচন্দ্রকে খুব নঅভাবে চিঠি লিখ. 7 ও আশ্বাস দিয়ে বললেন 
ষে একবার এসে নীলকরের সঙ্গে দেখা কবলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। 
কুঠিতে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বন্দী করা হল ও নীলকরের 
ক্ষতি করেছেন বলে ৫০০ টাকা তার কাছে চাওয়া হল। তারপর 


৮০ নীল-বিভ্রোহ 


তাঁকে কুঠির জেলখানায় আরও কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে আটক করে 
রাখা হল। 

কৈলাশচন্দ্রের আত্মীয় কৃষ্চনগরের মহারাজা যথাসময়ে সব খবর পেলেন, 
কিন্তু ম্যাজিস্টে টের কাছে নালিশ কর! তিনি যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করলেন 
না। কৃষ্ণনগরের মহারাজা আর যাই হন না কেন, তিনি রামরতন রায়ের 
জাতের লোক ছিলেন ন1। নীলকর হোয়াইটের জন্য একখান চিঠির বাহক করে 
তখর গুরুকে পাঠালেন খাল বোয়ালিয়ার কুঠির ম্যানেজারের নিকট । অনেক 
দূর কষাকষির পর কুঠির ম্যানেজার ৫০০০ টাকা থেকে ছু হাজারে নামল। 
নীলকরের পাঁওনা চুকিয়ে দেবার পর টলাশচন্দ্র মুক্তি পেলেন, কিন্তু তার 
ভিটায় তিনি ফিরে যেতে পারলেন না, কঞ্চনগর ফিরে যাবার অগ্কমতি-_ 
পেলেন । 

বড় বড জমিদারদের উপর যখন নীলকররা এত দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার 
করতে সাহস করত তখন ছোট ছোট জমিদার ও জোতদারদের প্রতি তাদের 
ব্যবহার কিরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেত্্। এখানে তার একটি উদাহরণই 
যথেষ্ট হবে। 

নদীয়ার অন্তর্গত গোয়ালতলির গাঁতিদার বেণীমাধব মিত্র নীল-কমিশনের 
সাক্ষে) বলেছিলেন যে, রর চৌধুরী জমিদারদের কাছ থেকে নীলকর পান্তশি 
নেবার পর সঙ্গে সঙ্গে তার গতির খাজন] ভবল করে দিল। “কৃষ্ণনগরের 
মহারাজার কাছ থেকে আমার ১০০ বছরের পুরনো পাস্্রী রয়েছে । সেই 
পাট্রা অনুসারে আমার জমির থাজন। কেউ বাড়াতে পারে না । লারমুর তার 
লোকজন পাঠিয়ে আমাকে আমার পরিবারন্বদ্ধ বাডি থেকে তাড়িয়ে দিল ও 
আমার পাটা কেডে নিল। আমাকে আটক করে র।খবে এই ভয়ে আমি আর 
দেশে ফিরি নি।******আমি ৩ বার সরকারের নিকট অভিযোগ করেছি।” 
বেশীমাধবের গোমস্তা ম্য।জিস্টেট এলিয়টের নিকট নালিশ করেছিলেন,“কিন্ত সেই 
সময় লারমুরকে অনারারী ম্যাজিস্টে ট নিযুক্ত করা হল, সুতরাং এ বিষয়ে আর 
কিছু করা গেল ₹' 1” এ বিষয়ে আর একটা গুরুতর ব্যাপার জড়িত ছিল-_ 
এ অঞ্চলের বেশির ভাগ রায়তই মুসলমান “এবং যেহেতু সরকার সিপাহী- 
বিজ্বোহের জন্য এদের প্রতি বিরোধী-মনোভাব পোষণ করতেন, আমার নালিশ 
সম্বন্ধে আর কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য হল ন11” বেধীমাধব তারপর বলেন : 
“আমার বাগানে অনেকগুলি আম-কাঠালের গাছ ও বাশঝাড় ছিল। 
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লারমুর সেগুলি কেটে নিয়ে যাঁয়, কিন্ত তার জন্য কোনে পয়সা দেয় নি। সে 
আমার জমিতে নীল বুনতে থাকে, কিন্ত কোনোদিন সে আমাকে খাজন। দেয় নি 
এবং আমার রায়তদের কাছ থেকেও সে আমাকে খাজন! আদায় করতে 
দেয় নি।” বেণীমাধবের হয়ে তার গোমন্ত। নালিশ করেছিলেন বলে, তাকেও 
গ্রাম ছেডে পালাতে হল--“তাকে মারবার জন্য রাস্তাব রাস্তায় নীলকরের 
লাঠিয়ালপা ঘুরে বেডা ত।” এসম্বন্ধে পুলিশ কি করছিল? “পুলিশের থান ছিল 
৫1৬ ক্রোশ দুরে বাগদাতে, আর থানার লোকর। ছিল নীলকরেব পক্ষে । 
স্থতবাং খানায নালিশ করা অনর্থক 1” [১০৭] 

কৃষকরা যখন নীলকরদেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, জমিদারর। কি 
এতদিনকাব পুঞ্জীভূত অপমান ও অত্যাচারেব প্রতিশোধ নেবার এই অপূর্ব 
স্থযোগ গ্রহণ করেছিলেন ? বেশির ভাগ জমিদাবই নীলকরদের বিরুদ্ধে ছিলেন, 
এবং তাদের *£ স্ট্পই এই স*গামে কমকদের প্রতি সহানুভূতি ছিল, তাদের 
মধ্যে কয়েকজন পবোক্ষভাবে নানা উপায়ে কষকদের সাহায্যও কবেছিলেন | 
কিন্ধ প্রত্যক্ষভাবে কোনো জযিদারই বিদ্রোহে যোগ দেন নি এবং হাসেল 
নীল-কমিশনকে বলেছিলেন যে তীাবা ইচ্ছা কবলে কঘকদেব যতখানি সাহায্য 
কবতে পাবতেন, তার তুলনার খুব কমই সাহায্য কবেছিলেন। [১০৮] 
পক্ষান্তবে কয়েকজন জমিদার বিদ্রোহ দমন করবার জন্য নীলকরদেরই সাহায্য 
কবেছিলেন | নদীগার দুজন প্রধান জমিদার শ্তামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিবউল 
হোসেন রুষকদেপ বিদ্রোহ দমন করতে লারমুরত* সর্বতোভাত সাহাষ্য 
কবেছিলেন। [১০৯] 


অভ্ভ্যুতথান 


১৮৫৯ সালের পূর্বে নীলচাষীরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে 
নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ করেছিল তার উল্লেখ ইতিপূর্বে 
করা হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তিতু মীরের বিদ্রোহও বর্তমান 
বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ফরাজীদের মতো তিতু মীরও 
চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে বিশ্তদ্ধ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদ ও বিদেশী বিধর্মী ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাডন। কথিত আছে 
তিতু মীর অন্য মতাবলম্বী মুনলমানদেরও বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের অনেক 
মসজিদও পুডিয়ে দিষেছিলেন । আবার এও জানা যায় যে ভূষণার জমিদার 
মনোহর রায় তিতুর দলতৃক্ত ছিলেন এবং তিতুকে বহু প্রকারে সাহায্য 
করেছিলেন । ধর্মের গৌডামী ও বৈপ্লবিক রাজনীতির এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে 
তিতু মীরের বিদ্রোহ যে একটা জটিল আকার ধারণ করেছিল তাতে সন্দেত 
নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিতু মীরকে লডতে হয়েছিল জমিদার, নীলকর ও 
ইংরেজ সরকারের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে । 

তিতু মীরের দেশ ছিল নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার মধ্যবর্তী নীলকুি- 
অধ্যুষিত অঞ্চল এবং এইজন্য নীলকরদের বিরুদ্ধে তিতু মীরের বহু সংঘর্ষ 
ঘটেছিল। অনেক ক্ষেত্রে নীলকরদের পরাজয়ও ন্বীক।র করতে হয়েছিল। 
অবশেষে তিতু মীরের শক্তি বৃদ্ধিতে সরকার এতই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে যে ১৮৩৯ 
সালে তার বিরুদ্ধে তাকে ফৌজ পাঠাতে হয়; তখন ছুইদলেব মধ্যে কতকগুলি 
থণ্ুযুদ্ধ হয়| এই রকম একটি যুদ্ধে তিতু মীরকে লডতে হয়েছিল গোবরভাঙ্গার 
জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার 
ডেভিসের সম্মিলিত বাহিনীর কয়েকটি হাতি সহ ২০০ হাবসী ও ১০০০ 
লাঠিয়ালের সঙ্গে। সরকার, নীলকর ও জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনীর 
সঙ্গে ১৮৩৯ »।লে নারকেলবাডিয়ায় এই রকম আর একটা লড়াইয়ে তিতু 
মীর যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাণ বিসর্জন দেন। 

১৮৫৭ সালের মভাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশে নীলবিপ্রোহ ঘটলে বাংল 
ও ভারতের ভবিষ্বৎ কি হত সে বিষয়ে আলোচন! নিশ্প্রয়োজন | এই সময়ে 
অনেক নীলকরকে আডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ কর! হয়েছিল । 


অত্যান ৮৩ 


বাংলার কৃষকশ্রেণী, বিশেষ করে নীলচাষীর। বিজ্রোহী-ভাবাপন্ন হলেও নীলকর 
ও জমিদারর। সবকারের সাহায্যে তাদের দাবিয়ে রাখতে পেরেছিল। তাছাড়া 
তখনকার অধিকাংশ বাঙালী শিক্ষিতরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ও বিদেশী 
সরকারের সপক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন। 

যাই হোক, ১৮৫৯ থেকে সংঘবদ্ধভাবে নীলচাষীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু 
হল। এই সমযকার অবস্থা বর্ণণ। করে তখনকার একটি ইংরেজী পত্রিকা 
লিখেছিল, “প্রত্যেক ক্রিরীরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে এটাই নিয়ন 
নীলকরদেব অত্যাচারেব মাত্রাব উপবেই নির্ভর করবে রায়তদের প্রতিরোধের 
বূপ। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। যে মহকুমা থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
আবছুল লতিফকে অস্ম্মানজনকভাবে বদি করা হয়েছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম প্রথন শুক হয় সেখান থেকেই | নীলচাষ না কববার জন্য রুষকদের 
এই দু-পংৎঞ ৮৭*শই আকম্মি তেমনই অপ্রত্যাশিত” [১১০] 

১৮৫৯ সালের প্রথমদিকে যখন শ্যাব পিটার গ্র্যাণ্ট বাংলার ছোটলাট 
নিযুক্ত হলেন, তখন থেকেই “এই নীলের প্রশ্নটা একেবারে অপবিভার্ষভাবে 
গভন্নমেণ্টের উপব চাপ দিতে লাগল ।” [১১১] মার্চমাসে বাবাসতেব একজন 
নশীলকণ অভিযোগ কবল যে তাব চাষীনা নীলচাষ কবতে আর রাজী হচ্ছে না 
এবং চাষীদেৰ এইবধম অসৎ ব্যবহাবেব জন্য সে দায়ী করল তাদেব নিজেদের 
অত্যাচারকে নয়, সেখানকার ম্যাজিস্টেটকে | 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে স্পাহী-বিদ্রোহ দ*প কবার পর ষখ ভারতবর্ষ 
শাসন করাব ভাব ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্প।নিব হাত থেকে ব্রিটিশ সবকার নিয়ে 
নিল, তখন তাবা ভাবত-সাম্াজ্যের ভিত্তিকে পাকা-পোক্ত কবে গডে তুলতে 
সিদ্ধান্ত কবলেন। কাজেই তাদেব প্রথম কাজ হল শ্বৈবাচাবী নীলকবদেব 
কিছুটা সংযত করা, কেননা নীলকবর1 তখন বাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আর একটা! 
রাষ্ট্রের মতো (৯ 96৯9 1৮010 & ৭৮৪৪) আচবণ করছিল । তাছাডা, সিপাহী- 
বিদ্রোহ ঠিক দমন হতে না-হতেই, নীলচাষীবা যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, 
তাতে এই পন্থ! অবলম্বন না করেই বা তাদেব কি উপায় ছিল? 

উপরি-উক্ত নীলকর যখন দেখল যে চাষীরা শী না বুনতে বদ্ধপরিকর তখন 
সে তাদের জমিতে জোর করে নীলচাষ করবে বলে ঠিক কবল। চাষীর! 
ম্যাজিস্ট্রেট এসলী ইডেনের নিকট পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা! করল। ইডেন 
শাস্তি রক্ষার জন্য সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে দিয়ে এক পরোয়ানা জারি করলেন 


৮৪ নীল-বিব্রোহ 


যে নিজের জমিতে নীলচাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন ; এজন্য তাদের উপর 
জোর-জুলুম কর! বে-আইনী হবে । 

সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে একটি সমসাময়িক পত্রিকা লিখেছিল 
“বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা! আকম্মিক ও অত্যাশ্ষ পরিবর্তন 
এসে গিয়েছে । এক মুহূর্তে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে । যে 
রায়তদের আমরা ক্রীতদাসের মতো অথবা রশদেশের ভূমিদাসের মতো চিস্তা 
করতে অভ্যস্ত ছিলাম, জমিদার ও নীলকরদের নিবিরোধ যন্ত্র্ূপে যাদের আমর" 
জানতাম, অবশেষে তারা জেগে উঠেছে, কর্মতৎ্পর হয়ে উঠেছে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়েছে যে তাদের আর শিকল পরিয়ে রাখা চলবে না। বতমানে গ্র/মের 
লোকর! যে-রকমের আশ্চর্য অনুভূতির দ্বারা নীলচাষকে গণ্য করছে ও যার 
ফলে তারা অনেক স্থানে ফেটে পডেছে-_-তা সব-থেকে দূরদর্শী ব্যক্তিরাও 
কল্পনা করতে পারেন নি। ১৮৫৭ সালের ঠিক পরেই এই সব ঘটনা 
বাংলার ভবিষ্যতের উপর যে খুব প্রভাববিস্তার করবে তাতে সন্দেহ 
নেই।” [১১২] 

যে ৭৭ জন নীলচাষী নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেয় তা থেকে তারা 
নীলচাষ না করতে কতদূর বদ্ধপরিকর হয়েছিল তা জানা যায়। তাদের 
কয়েকটি মতামত এখানে দেওয়া হল : 

দিমু মণ্ডল__আমার গলা কেটে ফেললেও আমি নীল বুনব না...বরং স্ৃত্যু 
স্বীকার করব, তবু নীল বুনব না (উত্তর নং ১১৫০ )। জামির মণ্ডল-_আমি 
এমন দেশে চলে যাব যেখানকার লোক নীল কখনও চোখে দেখে না বা নীল 
বোনে না (উত্তর নং ১১৮০ )। হাজি মোল্া--বরং বাড়িঘর ছেডে অন্য 
দেশে চলে যাব, তবু নীল বুনব না। ভিক্ষা করে খাব, তবু নীল বুনব না। 
(উত্তর নং ১২১৬)। কবি মণগ্ডল-_আমি কারো জন্যই নীল বুনব না, এমনকি 
বাপ-মার জন্যও না। পার্ু-মোল্লা_ আমাকে গুলি করে মেরে ফেলুন, তবু 
আমি নীল বুনব না । (উত্তর নং ১২৪৯) 

নদীয়া ডিভিসনের কমিশনার এ. গ্রোট বাংলা সরকারের সেক্রেটারির 
নিকট তার সাধ্চাহিক রিপোর্টে (১০ই--১৭ই মার্চ, ১৮৬০ ) কৃষকদের মনোভাব 
জানিয়ে লিখেছিলেন : “এই সপ্তাহে আমি ভামুর-হুদা মহকুমা পরিদর্শন 
করেছি। সাধারণভাবে আমার যে ধারণ হয়েছে তা হচ্ছে যে রায়তর। নীল 
না বুনতে পূর্বের চাইতে এখন ঢের বেশি বদ্ধপরিকর । এই আন্দোলন এখন 


অভ্যুত্থান ৮৫ 
ঢের বেশি শক্তিশালী এবং আমার মনে হল ঢের বেশি ভালোভাবে 
সংগঠিত।” [১১৩] 

১৮৬০ সালের ১৬ই মার্চ নীলকরর। ছোটলাটকে একটা! স্মারকপত্ত্ পাঠায়, 
তাতে তারা অভিযোগ করে যে কৃষকরা দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হয়ে 
উঠেছে এবং নীলকরর! চাষীদের দ্রিয়ে আর নীলচাষ করাতে পারছে না। 
সিন্দুরী কুঠির উদাহরণ দিয়ে তার] বলে ঞ্, “মফস্বলের আদালতগুলিতে কোনো 
রায়তের বিরুদ্ধে এখন কোনো! মামলা আনা অসম্ভব হয়ে পডেছে, কারণ 
আমাদের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আমরা কোনে সাক্ষী যোগাড করতে 
পারছি না; এমনকি আমাদের কর্মচারীরা পর্যস্ত আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে 
আর সাহস করে নী” ; এবং “রায়তর! বর্তমানে খুব উত্তেজিত অবস্থায় আছে, 
বস্তত তারা ক্ষেপে গিয়েছে, যে-কোনো! প্রকার দুগ্ষপ্নের জন্য তার প্রস্তুত । 
প্রতিদিন তারা আমাদের কুঠি ও বীজের গোলাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেবার 
চেষ্টায় আছে। আমাদের অধিকাংশ ঝি-চাকররা আমাদের ত্যাগ করে চলে 
গিয়েছে, কারণ রায়তর! তাদের ভয় দেখিয়েছে যে তাদের তারা খুন করবে 
নয়তো! তাদের বাড়িঘর জালিয়ে দেবে এবং আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, যে- 
' দু-এক জন আমাদের সঙ্গে এখনও আছে তারাও শীত্রই চলে যেতে বাধা ভবে, 
কারণ পাশের বাজারে তারা খাছাদ্রব; কিনতে পারছে না।” নীলকররা 
কৃষকদের দাবিয়ে রাখার জন্য ছোটলাটকে সত্বর কঠোর বাবস্থা! অবলম্বন করতে 
বলল, তা নইলে তাদের আর মফম্বলে ধনপ্রাণ নিয়ে থাকা সম্ভব বে না। 
“সমস্ত জেলায় বিপ্রব শুরু হয়ে গিয়েছে |” উদাহরণ ম্বব্ূপ তার? বলল : 
১। মোল্লাহাটি কুঠির সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেলকে আক্রমণ করে মেরে, 
সত মনে করে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল; ২। & কুঠির আর একজন 
সহকারী, হাইভ যখন ঘোডায় চছে যাচ্ছিল তখন তাকে কৃষকরা আক্রমণ করে, 
কিন্তু ঘোড়ার দ্রুতগতির জন্য সে বেচে যায়; ৩। খাজুরার কুঠি কবকর! লুঠ 
করে জালিয়ে দিয়েছে; ৪। লোকনাথপুরের কুঠি আক্রান্ত হয়েছিল; ৫। 
টাদপুরে গোলদার কুঠির গোলায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; ৬। বামনদি 
কুঠির চাষীরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে, অন্যান্য কুঠিতে | দ্রাহ ভ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। 
সমস্ত কষ্ণনগ্ধর জেলাটাই নীলকরদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে । [১১৪] 

এই সংবাদ পরিবেশন করে হরিশ মুখার্জী তা'র “হিন্দু পেটিয়ট'-এ ছুংখ করে 
বলেছেন যে রায়তদ্বের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য তাদের কোনো! সংগঠন নেই। 
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সেই যুগেই হরিশচন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । 
এই সময়কার ণাকা নিউজ" লিখেছিল: “রুশদেশের শত-শত বৎসরের 
ভুমিদাসরা! তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করছে; বাংলাদেশের রায়তর। যদি 
তাদের জমিতে স্বাধীনভাবে চাষ করতে চায়, অথব! জম্মাবার পূর্ব থেকেই 
তাদের শ্রমকে বিক্রি করার পরিবর্তে নিজেদের খুশিমতো তা নিয়োগ করতে 
চায়, তাহলে কেন আমর! তাদের বাধঞদেব |” [১১৫] 

দ্বিতীয় বেঙ্গল পুলিশ ব্যাটালিয়নের পরিচালক হাবিলদার সেভে। খান 
পাবনা জেলার নিশানপুর কুঠি থেকে তার দেশে একটা চিঠিতে ( ১০৭ই এপ্রিল, 
১৮৬০) লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, “সকাল বেলায় আমরা গ্রস্তত হয়ে পীরারী 
নামক একটা গ্রামে মার্চ করে গেলাম। সেখানে পৌছবামাব্রই সডকি, 
তীরধনুক, লাঠি নিয়ে দুহাজার লোক আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল | 
তারা ক্রমশ আমাদের দ্রিকে এগিয়ে এল এবং একটা সডকি দিয়ে ম্যাজিস্টেটের 
ঘোডাটাকে জখম করল। আমরা শুনলাম যে এই বিদ্রোহীবাঁ আশেপাশের 
৫২টা গ্রাম থেকে এসে জমায়েত হয়েছে । এদের মধ্যে একজন লোক আমাদের 
খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এঁদ্দিক থেকে কয়েকটা গুলির আওয়াজও 
এসেছিল ।” [১১৬] এই ঘটনার শেষ কি হল তা এই হাবিলদারের 
চিঠিতে জানা যায় না। এই ঘটনা থেকে আর একট] জিনিস স্পষ্টভাবেই 
বৌঝা যায় যে বিদ্রোহী কষকর1 লড়াই করবার জন্য ভালোভাবেই প্রস্তুত 
হচ্ছিল-_তার জন্য তারা কেবলমাত্র সডকি, তীরধন্রকের উপরই নির্ভর 
করে নি, বন্দুক, গোলাবারুদও সংগ্রহ করেছিল । 

এই সময়ে নীলকর সমিতির অস্থায়ী সম্পাদক ফোবধস বাংল সরকারের 
সেক্রেটারিকে লিখেছিলেন যে, “আমার মতে নিয়বঙ্গে একটা সাধারণ 
বিজ্রোহ এখন স্থুনিশ্চিত, যদি সরকার অবিলম্বে এটা দমন করার জন্য 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন।” বাংলা! সরকারের সেক্রেটারি এই 
রিপোর্টের উপর মন্তব্য করেছিলেন যে, “সরকারের সাহায্য ছাডা কৃষকদের 
অসস্ভোষ দমন করা এখন নীলকরদের ক্ষমতার একেবারে বাইরে চলে 
গিয়েছে |” [ ১১৭] 

মার্চ, এপ্রিল, মে, জুনে বিদ্রোহের আগুন নর্দীয়া, যশোহর, বারাসত 
পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর-_চারিদিকে হু ছু করে ছড়িয়ে পড়ল । এক নতুন 
উদ্দীপনা, এক নতুন আশা ও উৎসাহ নিয়ে এঁক্যবদ্ধ হিন্দু, মুসলমান; আষ্টান 
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কৃষকরা অগ্রসর হয়ে চলেছে । এপ্রিল মাসে বারাসতের সমগ্র কৃষকরা 
একবাক্যে ঘোষণা! করল যে তারা প্রাণ থাকতে আর নীল বুনবে না। জুলাই 
মাসে ব্রিটিশ জমিদার ও বণিক সমিতির সভাপতি ম্যাকিন্টে বিলেতে 
তখনকার ভারতসচিব স্যার চার্লস উডকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকেই 
সুস্পষ্টভাবে বোঝ! যায় কষকদের মধ্যে বৈপ্লবিক ০েতনা কত দ্রুত অগ্রসর 
হচ্ছিল। ম্যাকিন্টে লিখেছিলেন : 

“মফম্বলের অবস্থা হচ্ছে বর্তমানে (জুলাই, ১৮৬০) সম্পূর্ণবূপে বিশৃঙ্খল । 
কূষকরা তাদের দেন। ও চুক্তিপত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। তাদের 
পাওনাদার ও মালিকদের দেশ থেকে একেবারে ভাডিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। 
তারা চায় এই প্রদেশ থেকে সমস্ত ইউরোপীয়দের তাডিয়ে দিতে, তাদের যেসব 
সম্পত্তি তার দখল করছে সেগুলি রাখতে ও ইউরোপীয়দের কাছে সমস্ত দেন 
নাকচ করে দিতি |” [১১৮] 

১৮৫৯ লালে হাসেল যখন নধীয়] জেলায় ম্যাজিস্টেট হয়ে আছ্নে তখন 
তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে “নীলচাষ সম্বন্ধে কৃষকরা খুবই উত্তেজিত হয়ে 
উঠেছে । রায়তদের মধ্যে সাধারণভাবে একট। ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে 
তাদের মুক্তির আর বিলম্ব নেই। তারা এমনভাবে ব্যবহার কবছিল যে 
তার! যেন একটা সাংঘাতিক রকমের উতপীনের ভাত থেকে রক্ষা পেতে যাচ্ছে, 
কিন্তু সেই মুক্তির মন্দগতিতে তাবা অসহিষু হয়ে পড়ছিল ।"'*নীলচাষ 
সম্বন্ধে রায়তরা আগের চাইতে এখন দশগুণ বেশি দু প্রতিজ্ঞ 1” 

নীলচাধীদের সংগ্রাম কত তাডাতাডি বৈপ্রবিক আকার ধারণ " [ছিল তার 
খানিকট] পরিচয় পাওয়া যায় কষ্চনগরের একজন জার্মান পাঁদী বমভাইটসেব 
'ইপ্ডিয়ান ফিল্ড'-এ (৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০) লিখিত একখানা চিঠিতে । 
তিনি লিখেছিলেন যে বল্লভপুরের প্রজার1 নীলচাষ করতে অসম্মত হলে নীলকর 
লাঠিয়াল লাগিয়ে তাদের গ্রাম আক্রমণ করবে বলে শাসিষেছিল, কিন্তু মুহ্তের 
মধ্যে গ্রামের লোকরাও লণডাইয়ের জন্য তৈরি হল। “নীলকরের পরিকল্পিত 
আক্রমণ কাধে পরিণত হয় নি তার কারণ নীলকরের লাঠিয়ালব। লডাইয়ের 
জন্য প্রজাদের দৃঢ়সংকল্পা দেখে ভীত হয়ে প"ছছে। কৃষকরা ৬টা (বিভিন্ন 
কোম্পানিতে নিজেদের ভাগ করে নিয়েছিল। একটি কোম্পানি হযেছিল 
শুধু তীরধন্ক নিয়ে। প্রাচীন কালের ডেভিডের মতো ফিডাছারা 
নিক্ষেপকারীদের নিয়ে আর একটা কোম্পানি । ইটওয়ালাদের নিয়ে আর 
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একটা কোম্পানি, যারা আমার উঠোন থেকেও ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিয়ে 
গিয়েছে । আর এক কোম্পানি হল বেলওয়ালাদের ; তাদের কাজ হল শক্ত 
কাচা বেলগুলি নীলকরের লাঠিয়ালদের মাথ! লক্ষ্য করে মারা । থালাওয়ালা- 
দের নিয়ে আর একটা কোম্পানি, তারা তাদের ভাত খাবার পিতলের 
থালাগুলি অন্ুভূমিকভাবে শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুডে মারে, তাতে শক্র নিধন 
ভালো! করেই হয়। আরও একটা কোম্পানি হল রোলাওয়ালাদের নিষে,যারা খুব 
ভালো করে পোডানো ভাঙা কিংবা আস্ত মাটির বাসনকোসন নিয়ে শত্রুকে 
অভ্যর্থন! জানায়। বিশেষ করে বাঙালী মেয়ের এই অস্ত্র প্রয়োজন মতো! ভালো- 
ভাবেই ব্যবহার করতে জানে । এদিন নীলকরের লাঠিয়ালরা যখন দেখতে 
পেল যে মেয়ের৷ এইসব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে, তখন 
তারা ঘাবডে গিয়ে পর্টপ্রদর্শন করেছিল । এসব ছাড1 আরও একট] বাহিনী 
গঠিত হয়েছে, যারা লাঠি চালাতে পারে তাদের নিয়ে। তারপর তাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী হল যুধিষির কোম্পানি অর্থাৎ সডকিওয়ালারা। এই 
কোম্পানিতে মাত্র বারো জন লোক আছে, কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার 
একজন সডকিওয়ালাই ১০০ জন লাঠিয়ালকে হটিয়ে দিতে পারে। এরা 
সংখ্যায় কম হলেও, এরা ছুধর্ষ এবং এদেরই ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালর! 
এমন ভীত হয়ে পডেছে যে এখন পর্যস্ত তারা এগোতে সাহস করে 
নি।” [১১৯] 

বাংলার কষকর1 কিভাবে নীলকরদের প্রতিরোধ করত তার একটু আভাস 
দিয়েছেন শ্রীঅনাথনাথ বস্থ তার হাতা শিশিরকুমার ঘোষ" বইয়ে, 
“লাঠিয়ালগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কষকগণ এক অপূর্ব কৌশল 
আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা একটি করিয়া ছুন্দুভি 
রাখিয়াছিল। যখন লাণঠিয়ালগণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, 
কষকগণ তখন দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা পরবর্তী গ্রামে রাইয়তগণকে বিপদ সংবাদ 
জ্ঞাপন করিলে তাহারা আসিয়! দলবদ্ধ হইত। এইরূপে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই চারি-পাখানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের 
লাঠিয়ালগণের সহিত তুমূল সংগ্রামে ব্যাপূত হইত |” [ ১২০ ] 

এই প্রসঙ্গে সতীশচজ্জ মিজ্র লিখেছেন : “গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি 
ঢাক থাকিত। নীলকরের লোকে অত্যাচার করিতে গ্রামে আসিলে, কেহ সেই 
ঢাক বাজাইয় দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য কষক লাঠিসোটা! লইয়া! দৌড়াইয়া 
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আসিত। নীলকরের লেকের প্রায়ই অক্ষত দেহে পালাইতে পারিত না । 
সম্মিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়! সহজ ব্যাপার নহে । প্রক্ঞাদের 
নামে অসংখ্য মোকদ্বম] হইত, তাহার! জেলে যাইত-_বিচারালয়ে তাহাদিগকে 
সমর্থন করিবার জন্য লোক জুটিত না। বৃটিশ ইত্ডিজ/ন সভা হইতে দুই-তিন 
জন মাত্র মোক্তার পাঠান হইয়।ছিল, তীভার৷ নব মোকদ্দমার কার্য করিতে 
পারিতেন না । এই সমধে শিশিরকুমার তাহার অঞ্চলে প্রজার একমাত্র বন্ধু 
ছিলেন; তিনি নানাভাবে উহ্ভাদিগকে সাহাষ্য করিতেন ।...সিপাহী বিদ্রোহের 
অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাতিরা তোগীব নাম দেশময় ছডাইয় 
পড়িবাছিল ; নীল-বিদ্রহী কষকরাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এই সব নামে 
অভিহিত করিত ।” [১১১] 

যেসব নাঙালীর। দাবি করেন যে সিপাহী-বিদ্রোভ বাঙালীর মনে রেখী- 
পাত কলে *, ব+গালীব মন জদ করতে পাবে নি, উপবের এই উদ্ধৃতিটিই 
প্রমাণ করে তীদের উক্তি কঙখানি ফাকা । হতে পারে যে অশিক্ষিত, 
ধ্ান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্্নর স্পাহীরা তথাকথিত গরান্ধ প্রগভিবাদীদের 
প্রশংসাভাজ্ন হতে পারে নি, কিন্কু তারা যে বাংলার প্রথম ব্যাপক মুক্তি- 
সংগ্রামের জঙ্গী কূপক জনসাধ।রণেব মন ভালোভাবেই জয় করতে পেবেছিল 
তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। 

শিশিরকুমীর ঘোষের বয়স যখন ১৭1১৮ বছর তখন তিনি নীল-বিদ্রোহে 
একটা বিশিষ্ট 'অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এই দাহ চলাক।০ তিনি যে- 
সব চিঠি লিখেছিলেন তা অন্যত্র আলোচিত হযেছে । পরবর্তী কলে ১৮৮০ 
সালে অম্বতবাজাব পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন [১২২], তাতেও আমবা 
এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপৃণ তথোর সন্ধান পাই। তাতে তিনি 
বলেছিলেন যে, বাংলার ৫০ লক্ষ নীলচাবী যে পবিমাণ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ 
ও নিষ্ঠার পরিচয দিয়েছিল “তার উদাহরণ জগতের ইতিহাসে খুব কমই দেখতে 
পাওয়া যায়। যেসব রূষকদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল তারা 
পর্যস্ত নীল বুনতে রাজী হয়নি, যদিও তাদের যথাবিধি সরকাকীভাবে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়৷ হযেছিল যে তাদের জেল থেবে ছেডে দেওয়া হবে, তাদের 
ঘর-দুয়ার, মা নীলকররা ধ্বংস করে দিয়েছে, সেগুলিকে আবার তৈরি করে 
দেওয়া হবে এবং তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারদের, যার] ভিখারী হয়ে তখন দেশময় 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাদের ফিরিয়ে এনে দেওয়! হবে।” 
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শিশিরকুমার বলেন যে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কৃতিত্ব হচ্ছে ছুইটি ব্যক্তির 
_ কৃষ্ণনগরের নিকট চৌগাছা গ্রামের বিষুচরণ বিশ্বীস ও দিগম্বর বিশ্বাসের | 
বিষুচরণ একজন ছোট জোতদার ও দিগম্বর একজন ছোট মহাজন ছিলেন। 
তার! উভয়েই কিছু কাল বিভিন্ন কুঠিতে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন, কিন্ত 
আত্মসম্মান বজায় রেখে কোথাও সেই কাজে বেশি দিন থাকতে পারেন নি। 
নীলকরদের অত্যাচারের ফলে ক্রমশঃ তারা কষকদের পাশে এসে দ্াডালেন ও 
তাদের সংঘবদ্ধ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন । “এই সময়টা ছিল যখন নানা 
সাহেব ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লডবার জন্য বির্রোহ পরিচালন! করছেন । কিন্তু 
নানার প্রচেষ্টা ছিল সরকারের বিরুদ্ধে আর এই দুই বিশ্বাসের প্রচেষ্টা 
ছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে ।” চৌগাছার এই বিশ্বাসদ্বয়ের কথা লিখতে গিয়ে 
বঙ্কিমচন্দরের জীবনীকার লিখেছেন, “কত ওযাট, টাইলর, হামডেন, ওয়াশিংটন 
নিরন্তর বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন- ক্ষুদ্র বনফুলের মত মন্তব্য নয়নাস্তর[লে 
ফুটিয়া ঝটিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি নাঁ 
আমরা তাহার চিত্র তুলিয়া রাখি না); কেননা আমর! ইতিহাস লিখিতে জানি 
না__সববে চিত্র আকিতে শিখিতেছি।...বাঙ্গালী মার খাইযা অবশেষে 
মারিবার জন্য বুক বীধিয়া ঈাডাইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের ( চৌগাছার ) ছুই- 
জন সামান্য প্রজা ।.*.এই ছুই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বাঙ্গলার নিংস্ব সহায়শূহ্য 
প্রজাদের এক প্রাণে বাধিল-_সিপাহীবিদ্রোহের সঙ্যনির্বাপিত আগুনের 
ভন্মরাশি লইয়! গ্রামে গ্রামে ছডাইতে লাগিল ।” 

চৌগাছা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামটি যখন ১৮৫৯ সালের শেষ দিকে ঘোষণা 
করল যে তারা আর নীল বুনবে না, তখন নীলকর ১০** লাঠিয়াল নিয়ে গ্রাম 
দুটিকে ধুলিসাৎ করবার জন্য অগ্রসর হল। নীলকররা এবূপভাবে ব্যবহার 
করতে সাহস করছিল সদর থানা কৃষ্ণনগর শহরের ৮1১০ মাইলের মধ্যে । এবারকার 
লড়াইয়ে গ্রামবাসীর! হটে গেল; নীলকরের লাঠিয়ালরা! গ্রাম লুঠ করল, 
তারপর আগুন লাগিয়ে জালিয়ে দিল। কয়েকদিনের মধ্যে যামল! শুরু হয়ে 
গেল, অনেক কৃষন কে গ্রেপ্তার কর1 হল, অনেক কৃষকের জেল হল। বিশ্বাসদের 
ধরবার অনেক চেষ্টা করা হল, তারা গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন | বিষুচরণ ও 
দিগম্বর মামলার সমস্ত খরচ নিজের! দিলেন । যার! জেলে গেল তাদের পরিবার 
পালনের থরচও তীর] দিলেন। এইভাবে তাদের সঞ্চিত ১৭ হাজার টাকা! 
থরচ হয়ে গেল। তাদের নিজেদের জীবনও সব সময়ই নীলকরের লাঠিয়ালদের 
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জন্য বিপন্ন হয়ে থাকত। রাঝ্িকালে যে কোনে! সময়ে তারা আক্রান্ত হতে 
পারতেন। তারাও সব সময় যে কোনে] হামলার জঙ্ব প্রস্তুত হয়ে থাকতেন । 
স্বেচ্ছা-সেনাবাহিশী গ্রামকে দিবারাত্র পাহারা দিত। 

বিষুচরণ ও দ্িগম্বর দেখলেন যে একটা লঙাইয়ে অন্তত নীলকরদের 
হারাতে ন! পারলে গ্রামে আর কারও বাস করা সম্তব হবে ন1। শুধু চৌগাছাই 
নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও মেয়ে ও শিশুদের অন্থাত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল | 
বরিশাল থেকে কয়েকজন নামকরা! লাঠিয়াল নিযে আসা হল। কৃষকর। দলে 
দলে লাঠিচ।লনা, সডকিচালন! ইত্যাদি শিখতে লাগল। একটি রারতও নীল 
বুনল না; কিছুদিনের মধ্যেই কাঠগনা কুঠি ( চৌগাছা যার অন্তর্গত ছিল) বন্ধ 
হয়ে গেল। 


কৃষকদের ভ।লে। করে জব্দ করবার জন্য এবার নীলকর ১৫০০ লাঠিয়াল 
নিয়ে লোকনাথপুঞ্ আন্রমণ করল । এবার কুনকণ। এই আক্রমণের জন্য তৈরিই 
ছিল। অনেকক্ষণ প্রচণ্ড লাঠি-যুদ্ধেব পর নীলকরের লাঠিয়ালবা' পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করল। কৃষকদের এইটাই হল প্রথম বড জব | এরপর তারা এইরকম আরও 
অনেক লডাইয়ে জন্গলাভ করেছিল । শিশিরকুমান সর্বশেষে উপরোক্ত প্রবন্ধে 
অগ্যোগ করে লিখেছিলেন ষে তখনকাব সংবাদপত্রগুলি খিঞ্চুচরণ ও দিগম্থরের 
সম্বন্ধে কিছু লেখে নাই ; “তাদের নাম পধস্ত কেউ জানে না! এবং এই হচ্ছে 
সর্বপ্রথম যে তাদের কৃতিত্বেন পরিচঘ দিয়ে লেখা হচ্ছে । উভয়েরই বংশধর 
এখনও বেঁচে আছেন। দিগগ্বরবাবু একেবা,ই সর্বস্বান্ত হ7 গিয়েছিলেশ 
এবং তার পুন্র মোটেই ভালে! অবস্থায় দ্রিন যাপন করছেন না।” 

এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র যা লিখে গিয়েছেন তাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য : 

“শুধু চৌগাছার বিশ্বাসের] নহেন, দেশমধ্যে এমন অনেক লোকের 
আবিভাব হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক শত» যেখানে 
যতকাল ধরিয়! বিজ্দোহের কারণ বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয় 
গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্য বীর ও নেতার উদয় 
হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম াই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পবিচয় দিযাছিলেন, 
তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জাঁদস। যাহারা তাহার চাক্ষুষ বিবরণ 
দিতে পারিতেন, আজ ৬৪ বংসর পরে ( ১৩২৯ সালে লিখিত ) তাহাদের 
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অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও গল্পগুজবে যাহা আছে, শীগ্রই তাহা লুপ্ত 
হইবে । প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে কত শত গ্রামের নীলকুঠির চিত্র আছে) 
এখনও উহার অনেক ভগ্নশ্ুপ ইমারতের গায়ে বা রাস্তার খোয়ায় আত্মগোপন 
করে নাই। এঁ সকল কুঠির তিরোভাবের সঙ্গে কিছু এতিহাসিকতা বিজডিত 
আছে ।"*.কিস্ত কে আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের তালিক1 নির্ণয় করিবে? লডাই ত 
অনেক হইয়াছিল, আজ কয়জনে তাহার খবর রাখে ?""*এখনও ককষকের মুখে 
গ্রাম্য স্বরে শুনিতে পাওয়া যায় : 

“মোল্লাহাটির লম্বা! লাঠি, রইল সব হুদোর আটি। 

কোলকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লডাই দেখবে বলে ।” 

“লডাই হইয়াছিল, কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল,তাহার 
খবর নাই । খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ 
বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত 
দেশ শাসন করিতেন, প্রজারা চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আটি পড়িয়া 
রহিল, উহা ধরিবার লোক জুটিল না। নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া 
আসিল ।” 

ইতিহাসকার সতীশচন্দ্রের এই লেখা প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বের । কিন্তু 
বাঙালীর প্রথম মুক্তি-সংগ্রামের গ্রাম্য বীরদের কাহিনী দুর্ভাগ্যবশত এখনও 
লিপিবদ্ধ হয় নি। ঘটনার একশে! বছর পরে লিপিবদ্ধ না করার ফলে আজ 
অনেক কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ত। সত্বেও এখনও গল্প- 
গুজবে, কিংবদস্তীতে যা আছে, তা সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হলে ইতিহাসের 
পক্ষে তার মূল্য কম হবে না । 

এই সংগ্রাম পরিচালন| করবার জন্য কৃষকদের মধ্য থেকেই এই সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে অনেক নেতা বেরিয়ে এসেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 
কুষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হাসেলকে নীল-কমিশন জিজ্ঞাসা করেছিল : “আপনি 
কি এমন মোডলকে জানেন যে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি ও দৃঢ় চরিত্রের দ্বারা 
রায়তদের উদ্বোধিত করতে পারে ও অন্যান্য গ্রামের রায়তর্দেরও একতাবদ্ধ 
করতে পারে ?1” এ প্রশ্নের জবাবে হাসে বলেছিলেন, “আমি এই ধরনের 
একশত লোকের নাম করতে পারি। একটা গ্রামে এমন সব নেতাদের 
আবির্ভাব হয়েছে যার। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নিকটবর্তা গ্রামগুলিতে দ্রুত 
প্রভাব বিস্তার করেছে।” [১২৬] 
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এই রকম রুষক নেতার দু-একটি নাম এস্থলে কর| যেতে পারে । [১২৭] 
কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী আসাননগরের মেঘাই সর্দার নীলকরের বিরুদ্ধে চাষীদের 
এঁক্যবন্ধ করেন। অনেকবার নীলকরের লাঠিয়লদের সঙ্গে মেঘাই সর্দারের 
দলের সংঘর্ষ হয়। একবার স্থযোগ পেয়ে নীলকত্পের লোকরা মেঘাইকে 
নবশংসভাবে রাম্থর উপর হত্যা করে। মেঘাই-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী 
নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন করার 
জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেডাতেন | শেষ পধস্ত এই ক্লুষক-নেত্রীর কি পরিণতি 
হয়েছিল জান। যায় না। এই কাহিনী আসাননগরের প্রাচীন গ্রামবাসীদের 
নিকট এখনও শোনা যায় | 

বাশবেডিয়ার বৈছ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দারের কাহিনীটিও বিখ্যাত । শারা 
গ্রামের কুষকদের, বিশেষ করে গ্রামের বাগদী লাঠিরালদের নিয়ে একটি দল 
গঠন কবেছিত্ক্ন এবং কয়েকবার বাশবেডিয়া ও খাল-বোয়ালিরার নীলকুঠির 
উপর স্শন্ত্র আক্রমণ চালিয়ে লুঠ করেছিলেন । শোন] যায় যে এই আক্রমণের 
সময় নীলকর সাহেবরা ও তাদেব মেমরা পর পর করেকদিন কুঠির পাশে কলিঙ্গা 
খালের জলে গল পযন্ত ডুবিষে কালো হাড়ি মাথায় দিযে কোনোমতে প্রাণ 
ধাচিয়েছিল। নীলকরের আমলারাও তাদেব হাত থেকে রেহাই পায় নি। 
বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধণায়ের উপন্যাস “ইছামতীতে" এইরকম একটি 
ডাকাতের" দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ চৌগাছার পার্বতী 
ডাকাতিগাডি নামক অঞ্চলে আস্তানা করে বাস করতেন চেগাছার 
বিষুচরণ ও দিগম্বর যখন বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেন তখন বছ্যনাথ ও 
বিশ্বনাথ তাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক হন । পবে বিশ্বলাথকে আসান- 
নগরে ফাসি দেওযা হযেছিল। আসাননগরের গ্রামেব এ মাঠকে 
সেই থেকে ফাসিতলার মাঠ বলা হয়। কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাব “নদীয়া 
কাহিনী'তে ধগ্কনাথ ও বিশ্বনাথকে সাধারণ ডাকাত বল্ল বর্ণনা 
করেছেন | 

কৃষ্ণনগর বারের একজন বিশিষ্ট সদন্ত ও কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব 
চেয়ারম্যান শ্রীন্নধীন্দ্রন্তর মৌলিক মহাশয়ের একজন পূর্বপুরুষ শশী য়ার 
জয়রামপুর গ্রামে (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থিত) বিদ্রোহী রুষকদের 
পরিচালনা করেছিলেন । এইজন্য অনেকদিন ধরে তীদের পরিবাবের উপর 
সরকারী জুলুমও চলেছিল। যে দামামা বাক্চিয়ে কষকদের সে সময়ে 
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সংগ্রামে আহবান কর হত, সেই দামামাটি এখনও তাদের বাভিতে সযত্বে 
রক্ষিত আছে। 

নীল-বিদ্রোহের আর একজন গ্রাম্য নেতার নাম উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি 
হচ্ছেন ঝিনাইদহের মহেশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। বহুদিন পূর্বে তিনি নিজেও কিছু 
কালের জন্য নীলকরের দেওয়ান ছিলেন, তারপর তিনি নডাইলের দুধর্ধ 
জমিদার রামরতন রায়ের নায়েব হিসেবে কাজ করতেন । তিনি নীল-কমিশনে 
একজন সাক্ষী ছিলেন। দামুরহুদা অঞ্চলে তিনি কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন ও 
সশস্ত্র সংগ্রামে নীলকরদের প্রতিরোধ করেন। মোল্লাহাটির কুখ্যাত ম্যানেজার 
ফরলং নীল-কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছিল যে নিশ্চিন্দপুর কুঠির গণ্ড- 
গোলের মূলে ছিল এই মহেশচন্ত্র। আচিবন্ড হিল মহেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
মামলা রুু করেন। মহেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি প্রতি 
রাত্রে ককদের নিয়ে মিটিং করতেন, কৃষকরা যাতে আর নীল না বোনে এবং 
নীলকরের লোকেরা যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে তার জন্য তাদের উত্তেজিত 
করতেন । 

কৃষকদের দেশব্যাগী এতবড একটা সংগ্রাম নিশ্চয়ই হঠাৎ একদিনে হয়ে 
যায়নি। এর জন্য কৃষকদের প্রচুর সভা-সমিতি, আলোচনা করতে হয়েছিল, 
কর্মপদ্ধতি ও লডাইয়ের কৌশল নির্ণয় করতে হয়েছিল । অভিজ্ঞ নেতার অভাব 
গ্রামবাসীদেরই যতট] "সম্ভব পুরণ করতে হয়েছিল। শহরের লোকের নিকট 
থেকে কোনোন্ধপ সাহায্য না! পেয়েও কৃষকরা যে এতদিন ধরে এতবড একটা 
বিরাট সংগ্রাম চালাতে পেরেছিল, তাতে তাদের স্প্ত বেপ্লবিক শক্তির 
পরিচয়ই পাওয়। যায় । 

বহদিনব্যাপী এই যে গণ-সংগ্রাম, কষকদের এই যে বীরত্পূর্ণ মুক্তি-সংগ্রাম 
মূলতই গ্রামবাসীদের নিজেদের প্রচেষ্টায় হয়েছিল। কয়েকটি গৌরবময় উদাহরণ 
ছাডা এই সংগ্রামে কষকরা শিক্ষিত শহরবাসীদের কাছ থেকে বিশেষ কোনো 
সাহায্য পায় নি, যদিও এট ঠিক যে তাদের সহান্ুভুতি কুনকদের দিকেই ছিল। 
গ্রামবাসীর! নিজেন্দর প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী এত বডে| একটা সংগ্রাম চালাতে 
পারে একথাটা তারা কল্পনাও করতে পারে নি। এবং এই গণ-অভ্যর্থানের 
পিছনে যে চত্রান্তকারীদ্দের হাত রয়েছে এটা তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরেই 
নিয়েছিল। [ ১২৮] এবং নীল-কমিশনও এই চক্রাস্তকারীদের আবিষ্কার করার 
জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। 


অত্খখান ৯৫ 


অনাথনাথ বস্থ এই সম্বন্ধে বলেছেন; “যশোহরেন আইন-ব্যবসারীগণ 
নীলকরদিগের অত্যাচারের ভয়ে কঘকগণের পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস করিতেন 
না। কলিকাতা হইতে ব্রিটিশ ইত্ডয়ান এসোশিয়েশনের সদস্তগণ মধ্যে মধ্যে 
দুই একজন মোক্তারকে উৎপীডিত কষকগণের পক্ষাবলঙ্গনের জন্য প্রেরণ করিয়া 
মহৎ উপকার করিরাছিলেন ।*'*কলিকাতাবাসী-অনেকে নীলকরদিগের 
অত্যাচারের জন্য কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও দূর হইতে 
তাহাদের বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিতেন না।” [১২৯] ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান আপসোশিয়েশনের মোক্তার প্রেরণ সম্বন্ধে হাসেলি নীল-কমিশনে সাক্ষ্য- 
দান কালে বলেছিলেন : “আমি এ এসোশিয়েশনের নিকট থেকে একখান 
চিঠি পেয়েছি যাতে তার। মোক্তার পাঠানোর ব্যাপারট। সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
করেছেন। আমি সেই চিঠি আপনাদের নিকট পেশ করছি।” [১৩০] 
মামলায় কূলে সমর্থন করাব জনতা ভরিশ্চন্দ যে কলকাতা থেকে মোক্তার 
পাঠিয়েছিপেন তা সকলেই জানেন এবং হবিশচন্দ্র এ সভার একজন বিশিষ্ট 
সদস্য ছিলেন । এই কারণেই হরতে। অনেকের ধারণ' হযেছিল যে, হযতো 
বৃটিশ ইত্ডিয়ান আসোশিয়েশনই মোক্তারদের পাঠিকেছিল । আর এমনও হতে 
পারেযে সঙ্যপতাই এই আসোশিবেশনই মোক্তারদের পাঠিয়েছিল, কিন্ত 
প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতে সাহস পায় নি। 

শহর থেকে চঞ্রান্তকারীর। গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের উত্তেজিত 
করত কিনা, এই সম্বন্ধে হাসেল বিশেষভাবে '্দন্ত করে ন- কমিশনকে 
বলেছিলেন, “অনেক লোকের বিরু্কে কুষকদের উত্তেঙি ৩ করার 
অভিযোগ আনা হয়েছে । এই ধরণের যেসব লোকের সন্ধান পীওয়া 
যায়, তার। হচ্ছে জমিদারের কর্মচারী কিবা জমিদ[রর। নিজেরাই |” এই 
'উন্কানীদাতাদের' মধো মহেশ চট্রোপাধায়েব নাম বিশ্ষেকরে উল্লেখ 
করে হাসেলি বলেন যে “দামুরহুদা মহকুমাতেই তার বাপ, স্কৃতরাং 
বইরের আমদানী চক্রান্তকারী বলে তাকে অভিহিত করা যার না 
এই একটি উদাহরণ ছাঁডা জেলার সীমানার বাইরে থেকে এসে কৃষকদের 
উত্তেজিত করেছে বলে এমন কোনে! লোক. আমার নিকট হাজি করাও 
হয়নি, আমি সেরকম কোনো নামও শুনি নি।” হার্সেল তারপর বলেন যে 
সব রায়তর! কৃষ্ণনগর শহরে আসত তাদের কলকাতায় গিয়ে হরিশচন্ত্র মুখাজীর 
সঙ্গে দেখা করতে বল! হত; এইভাবে অনেক রায়ত কলকাতায় গিয়ে তাকে 


৯৬ নীল-বিত্রোহ 


দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়েছে ও উপদেশ নিয়েছে, “কিন্ত আমি মনে করি 
না যে সে উপদেশগ্তলি অসঙ্গত হত ।” [১৩১] এসম্বন্বে সব তথ্য বিবেচন! 
করে নীল-কমিশনও রায় দিয়েছিলেন যে নীল-বিদ্রোহের জন্য সবকারী কর্নচাবী 
কিংবা পাত্রী, কিংবা জমিদার, কিংবা বাইবেব কোনে চক্রান্তকারী-_কারোর 
ঘাড়ে দোষ চাপান যায় না। নীলচাষেব গলদপূর্ণ অবস্থাই এই বিদ্রোহের জন্য 
দায়ী, কৃষকর এই দূরবস্থার প্রতিকাবের জন্য নিজেবাই নিজেদের সংগঠিত 
কবেছিল ও এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গিয়ে পবস্পবকে সাহায্য 
করেছিল [১৩২] নদীয়াব সহকাবী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকলিনও বলেছিলেন যে, 
বাইরে থেকে এসে কষকদেব উস্কানি দিয়েছে এমন কোনো লোকের খবব তিনি 
পাননি! এমনকি আচিবন্ড হিলও নীল-কমিশনকে বলেন যে, “না, এমন 
কোনো লোকের কথা আমার কানে পৌছয নি ।” 

এই নীল-বিভ্রোহে কলৃষকদেব ভূমিকা সম্বন্ধে একশত বৎসর পুবে হবিশচন্্ 
যা লিখে গিয়েছিলেন আজও তাব একটি বর্ণও শান হয় নি_-“বাংলাদেশ তাব 
কুষকদেব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গধিত হতে পাবে । নীল-আন্দোলন শুরু হওযার 
পর থেকে বাংলাদেশের রায়তর] যে নৈতিক শক্তিব এত স্থস্পষ্টভাবে পরিচয় 
দিয়েছে তা আর কোনো দেশের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দশিদ্র, 
রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতা-বিহীন, নেতৃত্বশূহ্ত হয়েও এই সব কৃষকবা এমন 
একট1 বিপ্লব ঘটাতে নমর্থ হয়েছে যা গুরুত্বে ও মহত্বে কোনো দেশের 
সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। তাদেব এমন শক্তিনু 
বিরুদ্ধে লডতে হয়েছে যাদেব হাতে ছিল ছূর্ধষ ক্ষমতার সববকম উপকরণ । 
সরকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রগুলি তাদের বিরুছেঃ আইন-আদালত 
সবই তাদের বিরুদ্ধে_-এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে তার! যে সফলতা অর্জন করেছিল 
তার সফল সমাজেব সকল শ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধবর! উপভোগ করতে 
পারবে ।"**ইতিমধ্যেই রায়তদের অত্যাচারীরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের 
স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসান হতে চলেছে ।"".এই বিপ্লবের জন্য তাদের অসংখ্য 
দুর্ভোগ ভোগ চরতে হচ্ছে- প্রহার, অপমান, গৃহচ্যুতি, সম্পন্টি-ধ্বংস সবই 
তাদের ভাগ্যে ঘটেছে, সব-রকমের অত্যাচার তাদের উপর হয়েছে । গ্রামকে 
গ্রাম আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরুষদের ধরে নিয়ে কয়েদ করে রাখা 
হয়েছে, ভ্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, ধানের গোলা ধ্বংস 
করা হয়েছে, সব-রকমের নৃশংসতা তাদের উপর হয়েছে । তবুও গায়তর] মাথা 


অভ্যুথা্ ৯৭ 


নোয়ায় নি'"'যদি তারা আরও কিছুদিন এইভাবে নির্যাতন সহা করতে পারে, 
তাদের সামাজিক অবস্থায় একটা বিপ্রব এসে যাবে, যার প্রতিক্রিয়া দেশের 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ।” [১৩৩] 

শিশিরকুমার ঘোষও নীল-বিপ্রোহের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন! তিনি 
বলেছিলেন : “এই নীল-বিদ্রোহই সর্ধ প্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক 
আন্দোলন ও সংঘবদ্ধ হওয়র প্রয়োজনীরতা শিখিয়েছিল। বস্তত বাংল[দেশে 
ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোভ হচ্ছে প্রথম বিপ্লব 1” [১৩৪] 


হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বন্কিমচন্দ্ 


নীলকরদের অত্যাচারের কথ! বাঙালী পরিচালিত সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে 
বের হত, কিন্তু নীলচাষীদের পক্ষে কোনোপ্রকার আন্দোলন বলে 
কিছু গডে ওঠে নি। রামমোহন ও দ্বারকানাথ নীলকরদের ও নীলচাষকে 
সমর্থন করেছিলেন বলে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অনেকদিন পর্যস্ত এ বিষয়ে 
অনেক রকম বিভ্রাস্তিও ছিল। তাছাডা তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর! নিজেদের 
চাকরির সমস্যা, নয়তো! অত্যন্ত উচ্চ ধরনের আধ্যাত্মিক চিস্তা, নয়তো সমাজ- 
সংস্কার ইত্যাদির সমস্যা নিয়েই বেশির ভাগ ব্যস্ত থাকতেন। বাংলা- 
দেশের শতকরা ৮০1৯০ জন লোক গ্রামে বাস করলেও এবং তাদের অধিকাংশ 
কৃষক হলেও তার! দেশের অগণিত কৃষকদের দুরবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অভিশাপ, জমিদার-মহাঁজনদের শোষণ ও অত্যাচার--এই সব গুরুতর জাতীয় 
সমন্তাগ্তলি নিষে বড একটা মাথা ঘামাতেন না । 

১৮৪৯ সালে অক্ষয়কুমীর দত্ত-ই সর্বপ্রথম “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় পরিক্ষার- 
ভাবে নীলচাষীদের দুর্দশার কথা প্রকাশ করেন। তারপব থেকেই এই সব 
খবর বাঙালী পরিচালিত কাগজগুলিতে বার হতে শুরু কবে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার 
প্রভাকর' পত্রিকায় .নীলকরদের বিরুদ্ধে রানী ভিক্টোবিযার দয়া ভিক্ষা করে 
কবিতা লিখেছিলেন । হবিশচন্দ্র মুখ।জী তার “হিন্দু পেটি য়টে" এ-বিষয়ে বিশেষ 
গুরুত্ব দিতে লাগলেন এবং সিপাহী-বিপ্রোহ শেষ হতে না হতে নীল আন্দো- 
লনই হরিশচন্দ্রের নিকট প্রধান বিষষবস্তর হয়ে দাডাল। এবং রিশচন্দ্রেব 
চেষ্টাতেই ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোশিয়েশন নীলচ[ধীদ্দেব পক্ষ অবলম্বন কবেন। 

হরিশচন্দ্রের এই গৌরবময কাহিনী সম্বন্ধে যোগেশচন্ত্র বাগল বলেছেন : 
“ইংরেজের স্বৈরাচারের কথা হিন্দু পেটিয়টে যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হইতে লাগিল এমনটি তখনকার কোন পত্রিকায়ই বাহির হইত কিনা সন্দেই। 
যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্জনগরের মনোমোহন ঘোষ, কুমারখালির হরি- 
নাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মেত্রেয়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির ভ্বারা প্রেরিত নীল- 
করদের অত্যাচারের কথা হরিশচন্দ্র যথারীতি পেটিয়টে প্রকাশ করিতেন এবং 
তাহার উপর টিগ্ননী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন। এ কারণে কলিকাতার ইংরেজ 
ব্যবসায়ী মহল এবং ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাসমূহ তাহার উপর খড়্াহস্ত 


হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বঞ্ষিমচ্জ ৯৯ 


হইল। কিন্তু ১৮৬০ সালে নিরীহ নীলচাষীরা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে 
সংঘবদ্ধ হইয়! প্রতিজ্ঞা করিল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তবু তাহারা নীল 
বুনিবে না এবং কলিকাতার হিন্দু পেটিয়ট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার 
হ্যায্যতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল 
না। ইহার ফল হরিশচন্জ্রের নিজের পক্ষে...বিষময় হইয়াছিল 1” [১৩৫] 

১৮৬০ সালে যখন নীলচাষীদের বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে পডছে ও চাষীরা 
যখন কিছুতেই আর নীলচাষ করতে রাজী হচ্ছে না, তখন সরকার ১৮৩৩ 
সালের মতো আবার আইন জারী করলেন যে চুক্তিবদ্ধ চাষীর| যদি নীল চাষ না 
করে তাহলে তাদের ফৌজদারী আদালতে শাস্তি দেওয়া হবে। ইংরেজ 
ম্যাজিস্টেটর! গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকদের ধরে দলে দলে জেলে পাঠাতে 
লাগল। দেখতে দেখতে জেলগুলি ভর্তি হয়ে গেল ও কৃষকদের উপর অনেক 
রকমের অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। এই সময় চাষীদের প্রতিনিধিরা কলকাতায় 
এসে হরিশচন্দ্রের নিকট পরামর্শ ও সাহায্য চাইত | হরিশচন্দ্রের দ্বার তাদের 
জন্য সব সময়ই খোল! থাকত । “নীল-হাঙ্গামার সময় হরিশচন্দ্রের গৃহ অতিথি- 
শালায় পরিণত হইয়াছিল । এই সময়ে পেটিয়ট-এর নিয়মিত খরচ চালাইয়া 
তাহার বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত ততসমুদ্যই নীলচাষীদের সেবায় 
ব্যয়িত হইত 1৮ [ ১৩৬] 

কৃষকদের সংগ্রামে হরিশচন্দ্রের সাহায্য যে কতখানি মূল্যবান ছিল তা৷ 
তখনকার দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইং্রজ বণিক 
ও ম্যাজিস্টেটদের দৌরাত্ম্যে মফস্বলে উকিল-মোক্তারর! প্রজাদের পক্ষ সমর্থন 
করতে স্বভাবতই সাহস করতেন না। কাজেই নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলায় 
রায়তদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বড একটা কাউকে পাওয়া যেত না। 
হরিশচন্দ্র অন্কে চেষ্টা করে ছু-একজন মোক্তারকে মফস্বলে রায়তদের মামলা 
তদ্িরের জন্য পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেসব যোক্তাররা সাহস করে 
রায়তদের পক্ষ সমর্থন করতেন তাদের অনেক সময় বিপদে পডতে হত, এমন- 
কি জেলেও যেতে হত। ১৮৬০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের “ইংলিশম্যান' 
কাগজের এক সংবাদে জানা যায় যে, শীলকক্সনদর বিরুদ্ধে নীল না বুনতে 
উত্তেজিত করবার জন্য কষ্ণনগরের একজন মোক্তারকে ছয় মাস কারাদণ্ড ও ২০০ 
টাকা জরিমানা করা হয়েছে । সংবাদটি উদ্ধৃত করে “হিন্দু পেটিয়টে" হরিশচন্জর 
মন্তব্য করেছেন যে “এমনকি নতুন আইনেও এই রকম কাজ বেআইনী নয়।” 


১০০ নীল-বিপ্রোহ 


হরিশচন্দ্র নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদ্দান কালে বলেন যে, উক্ত আইনের 
দৌলতে সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও নীলকরদের অত্যাচার আবার বেড়ে 
গেল। ছোট স্যাতসেঁতে গুদামে রায়তদের আটক রাখা হত, বলপূর্বক সম্পর্তি 
লুন ও নীলকরদের প্ররোচনায় পুলিশ কতৃক রায়তদের স্ত্রীলোকদের উপর 
অনেক রকমের অত্যাচার-উৎপীড়ন হত। হরিশচন্দ্র নীল-কমিশনকে বলেন যে, 
“আমি নীল-হাঙ্গামার বিষয় খুব যত্তের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছি । তাতে 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বর্তমানে নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্ধপ্রকারে 
ক্ষতিকর ।” 

নীলচাষীরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছে যে তারা জেলে যাবে, সব রকমের 
অত্যাচার সহা করবে, প্রয়োজন হলে প্রাণও দেবে, তবু তারা কিছুতেই নীল 
বুনবে না-এই রকম যখন দেশের অবস্থা তখন সদাশয় বাংল! সরকার ঘোষণা 
করল যে নীলকরদের ক্ষতিপূরণ দেওয়! হবে। এই সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র “হিন্দু 
পেটিয়টে” ১৮৬০ সালের ১২ই মার্চ লিখেছিলেন : “উতপীডনের জাল ভালো- 
ভাবেই বিস্তার কর! হয়েছে ।'-'অসংখ্য রায়তদের জেলে পোরা হয়েছে । এই 
শাস্তি দেওয়া একেবারেই বিফল হয়েছে, কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
রায়তদের দিয়ে নীল বপন । সরকার এখন কৌশল বদলে ফেলেছেন । মফম্বলে 
ম্যাজিস্ট্রেটরা এখন প্রতিবিঘ1 নীলজমির জন্য নীলকরদের ২ টাকা করে 
ক্ষতিপূরণ দিতে শ্তরু করেছেন। মিঃ হাসল খাল-বোয়ালিয়া কুঠির জন্য 
১৯ টাকা করে দিচ্ছেন। এমনকি এই অসঙ্গত শর্ত অন্ুসারেও এই রকম 
ক্ষতিপূরণের হার বিঘা প্রতি ৮ অথবা ৯ টাকার বেশি হতে পারে না। গত 
বছর কাছিকাটা কুঠি ১৯০০* বিঘার চাষে ১,৪৫,০০০ টাকা লাভ করেছিল । 
এই বৎসর এ কুঠির ৬০*০ বিঘায় নীলচাষ হয় নি, স্থৃতরাং তার1 এর জন্য 
১,২০১০০০ টাক] ক্ষতিপূরণ পাবে । যর্দি ১৯,০০০ বিঘার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হয় তাহলে তার! পেতে পারে ৩,৮০১০০০ টাকা, অর্থাৎ তার] নীলচাষ 
করে যা লাভ করে তার ৩ গুণ। এমনিতেই যখন নীলকরর। দুই-তিন গুণ লাভ 
করবে, তখন তাদের কর্মচারীদের তার! হুকুম দিয়েছে যেন এ বৎসর কোনো 
নীল না বোনা হয় ॥” 

এইভাবে হরিশচন্দ্র দিনের পর দিন “হিন্দু পেটি য়ট'-এর মারফত সরকার ও 
নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও রায়তদের বিপদের দিনে 
তাদেক্স পাশে ফ্লাড়িয়ে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করছিলেন ও উৎসাহ 


হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বস্কিমচন্্র ১০১ 


দিচ্ছিলেন। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় বাংলাদেশে অথব! 
ভারতবর্ষে কোনোপ্রকারের জাতীয় সংগঠনও ছিল না কিংবা কোনো প্রকারের 
সংঘবদ্ধ আন্দোলনও ছিল না। তাছাডা সিপাহী-বিক্রোহ দমন করবার জন্য 
ভারত সরকার তখনও সম্ত্রা-নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে রাজদ্রোহের 
অভিযোগে অভিযুক্ত করার ভয়ে সরকার-বিরোধী কথাবার্তা বলতে কেউই বড 
একট| সাহস করত না। এই অবস্থায় হরিশচন্ত্র, প্রায় একাকী বললেই চলে, 
যেরূপ নির্ভয়ে নীলচাধীদের হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার উদাহরণ খুব 
বেশি মেলে না। 

এই জন্য নীলকরদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট 'পুরস্কার'ও পেখেছিলেন। 
এমন কোনে। ইতর ভাষা নেই যা তার! তার গতি গুয়োগ করে নি। একজন 
নদীয়ার নীলকর তাকে “নিগার” বলে সন্োধন করে গালিগালা দিধে যে চিঠি 
লিখেছিল তা তিনি নমুনাম্বরূপ হিন্দু পেটিয়টে ছাপিঘে দিয়েছিলেন । আবও 
তাৎপধপুঃ সৎ" হল, হরিশচন্ছ্র চিঠিট' ছাপিযেছিলেন 241076011080197)) 112 
901 নাম দিয়ে। বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকার দাসপ্রভুদেব চঙ্গে 
নীলকরদের বিশেষ কোনো তফাত ছিল না এবং একই মনোভাব নিয়ে তাবা 
ভারতবাসীদের দেখত | [ ১৩৭] 

অমান্রষিক পরিশ্রমের ফলে হরিশচন্ধের স্বাস্থ্য ভেডে পড়ে ও ১৮৬১ সালের 
১৪ই জুন তারিখে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তীর মৃত্যু হয। তার এই অকাল 
মৃত্যু বাংলাদেশের পক্ষে বজ্জাঘাতের মতো! । তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ 
কতখানি বিচলিত হয়ে পডেছিল তা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘন্তব্য গুলি 
থেকেই বোঝা যায়| [ ১৩৮] 
_ কালীপ্রসম্ন সিংহ বলেছিলেন : “ভারত ভূমি তাহার অকাল মৃত্যুতে যত 
অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ভ্রিংশৎ সালের ভয়।নক জলপ্লাবনে, বিগত-বিদ্রোহে 
ও বর্তমান দুভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ-নিবারণে রাজা 
রামমোহন রায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন 
করিতে পারেন নাই ।” 

“সোমপ্রকাশ' ( ১৭ই জুন, ১৮৬১) লিখল: “তিনি একাকী নীলপ্রধান 
প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ 
করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি বোধহয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতঘিষয়ে 
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কাহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা ও এত পরিশ্রম ছিল যে, আমর সেই 
অত্যুক্তি-দৌষ স্বীকারেও অসম্মত নহি। তিনি নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার 
আদি কারণ সন্দেহ মাই ।” 

হরিশচন্দ্রের এককালের সহকর্মী এবং “হিন্দু পেটিয়ট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মুখাজিস ম্যাগাজিনে" (জুন ১৮৬১) লিখেছিলেন : 
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হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলার চাষীরাও তাদের মনের কথা এইভাবে ব্যক্ত 
করেছে : | 
“নীল বাদরে সোনার বাঙ্গলা করল এবার ছারখার 
অসময়ে হরিশ মল, লঙের হল কারাগার 1” 
হরিশচন্দ্রের কাহিনী তার মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় নি। নীলকররা তার 
প্রতি যে ক্ষিপ্ত হয়েছিল তা পূর্বে বলা হয়েছে। আমরা আরও দেখেছি যে 
আচিবজ্ড হিলস্‌ কতৃক হরমণি-হরণের ব্যাপারটা হরিশচন্দ্র হিন্দু পেটিয়টে 
প্রকাশ করে দিয়েছিলেন । এই জন্য হিলস্‌ হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১* হাজার 
টাকা খেসারত দাবি করে মানহানির মামলা এনেছিল । মামলা চলাকালে 
হরিশচন্দ্রের মৃতু" হয়। এতেও বীরপুহ্গব হিলসের ক্রোধ কমল না। সে 
তখন হরিশচন্দ্রের বিধবা স্ত্রীকে প্রতিবাদী করে আলিপুর কোর্টে ১০ হাজার 
টাকা দাবি করে মোকর্দম] চালাতে লাগল | এই মোকদ্দমার জন্য নিঃসহায় 
হরিশচন্দ্ের বিধবাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই মামলা 
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তার নিজন্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। বাঙালীর হিতার্থে হরিশচন্ত 
নির্ভীকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই বাঙালীর শত্ররা একজন নিঃসহায় 
বিধবার উপর অতি নীচভাবে তার প্রতিশোধ নিচ্ছিল । সেই দুঃসময়ে 
বাঙালীরা হরিশচন্দ্রের বিধব।র পাশে এসে দাড়ায় নি। এমনকি ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েশন, হরিশচন্ত্র যার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, 
তারাও নয়। 

খুব দুঃখের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে লিখেছিলেন : “হিল্সের পশ্চাতে 
নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। এদেশীয়দের 
মধ্যে সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে হরিশের বিধবাকে 
আপসে মিটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি বাদীর খরচা হিসাবে এক ভাতার 
টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইল | এই এক হাজার টাকা অনেক 
কষ্টে সংগ্রহ করিয়া বিধবার বসতবাটিখানি ক্রোক হইতে উদ্ধার করিতে 
হইয়াছিল ।” 7১৩৯] তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত 'মধ্যবিত্ত'-শ্রেণীর সম্বন্ধে 
শিবনাথ শান্্রীর এই নিভীক সত্যভাষণ তাদের পক্ষে খুব গৌরব- 
জনক নয়। 

নীল-বিদ্রোহের প্রসঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখাজী, দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্থদন দত্তের 
নাম ছাডা আর যার নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন অমৃতবাজার পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ । নীল-বিদ্রোনের প্রাক্কালে, ১৮৫৮ সালে, 
তার বয়ন ছিল ১৭১৮ । প্রায় একই বয়সে মনোমোহন ঘোষ কৃষ্জনগর থেকে 
“হিন্দু-পেটিয়ুট"-এ নীলচাধীদের সংগ্রাম সম্বক্ষে লিখতে থাকেন । কৃষ্ণনগর 
থেকে আর একজন যিনি “হিন্দু পেটিয়ট”-এ লিখতেন তিনি [ইলেন স্কুল- 
ইন্ম্পেকটর রাধিকাপ্রসন্ন মুখাজী। এত অল্পবয়সেই শিশিরকুমার যশোহর- 
নদীয়ার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে চাষীদের সংঘবদ্ধ করার কাজে লেগে গিয়েছিলেন । 
কষকর1 তাক সিদ্ধপুরুষ মনে করত; তাই তাকে তারা সিশ্লিবাবু বলে 
ডাকত। যশোহর জেলার ঝিকরগাছার নিকটবর্তী পলুয়া-মাণডরা গ্রামে 
শিশিরকুমারেরপ্জ্পি। এই গ্রামই পরে অমৃতবাজার নামে পরিচিত হয় । 

এই সময়ে নীল-বিক্রোহকে যশোহর জেলায় আরও ধারা লাহাষ্য করেছিলেন 
তাদের মধ্যে ছিলেন সাধুহাটির জমিদার মথুরান।খ আচার্য ও চণ্তীপুরের জমিদার 
শ্রীহরি রায়। যশোহর থেকে গিরিশচন্দ্র বস্থ নামে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরও 
“হিন্দু পেটিয়ট'-এ নীলচাষীদের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখতেন । অবশ্ত এই অপরাধের 
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জন্য তাঁর চাকুরি বেশি দিন রাখতে পারেন নি। সাধুহাটির জমিদার 
মথুরানাথ আচার্ধ ও তার অন্ততম শরিক দিকপতিবাবু কৃষকদের দলবদ্ধ করেন। 
এইস্থানে বিদ্রোহকালে একদিন ৩০ হাজার কৃষক সমবেত হয়েছিল। 
মথুরাবাবুর প্রজার! নীলকুঠি ও তার কর্মচারীদের বাড়িঘর জালিয়ে দিয়েছিল। 
অবশেষে নীলকর ম্যাকনেয়ার মথুরাবাবুর শরণাপন্ন হয়ে নিজের প্রাণ বাচান। 
চুযাভাঙ্গায় যে বিদ্রোহ হয় তার প্রধান নেতা ছিলেন চগ্তীপুরের জমিদার 
শ্রীহরি রায় । 

শিশিরকুমার কিভাবে নীল-বিব্রোহের দিকে অগ্রসর হলেন সে-সম্বন্ধে 
ভার জীবনীকার লিখেছেন : “যশোহরের নিকটবর্তী ঝিকরগাছা নামক স্থানে 
নীলকর-সাহেবদিগের একটি আড্ডা ছিল। উক্ত কুঠির সাহেবের সহিত 
শিশিরকুমারের পিতা! হরিনারায়ণের একবার একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল। 
বিচারে হরিনারায়ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন ।-.-মোকদমায় পরাজিত হইয়া 
সাহেব'*ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়! উঠিলেন। প্রতিহিংস! বৃত্তি চরিতার্থ করিবাব নিমিত্ত 
সাহেব হরিনারায়ণের বাটি লুণ্ঠন কবিবেন স্থির করিলেন। হরিনাবায়ণ এই 
সংবাদে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি পুত্রগণকে ডাকিযা বলিলেন, 
“তোমরা বাড়ির মেয়েদের লইয়া অস্ত্র যাও, সাহেবের লোক বাতি লুঠন 
করিতে আসিলে অপমানের সীমা থাকিবে ন11, পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া 
বালক শিশিরকুমার ক্রোধে থরথর করিষা কাপিতে লাগিলেন। তাহার 
নয়নঘ্বয় হইতে যেন অগ্রিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শিশিরকুমাব একটু 
সংযত হইয়া দৃঢ়কে বলিলেন, “বাবা, দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ 
আমরা এ-বাটি পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। কাহার সাধ্য আমাদের বাড়ি 
লুণ্ঠন করে? সাহেবের ভয়ে আমরা যদি বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করি, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়! ত্বণা ও উপহাস করিবে। 
সাহেবের লাঠিয়ালরা যদি আমাদের বাড়ি লুন করিতে আসে, তাহাদিগকে 
রীতিমত শিক্ষা ন! দিয়া ছাভিব না। শিশিরকুমাবের তেজস্থিতা ও নির্ভীকতা 
হরিনারায়ণের হৃদয়ে যুগপৎ সাহস ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। দাদা ও 
মেজদার সহিত শিশিরকুমার ছাদের উপর প্রচুর ইষ্টকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলেন। ইহা! ব্যতীত তিনি কয়েকজন লাঠিয়ালও সংগ্রহ করিয়। রাখিলেন । 
সাহেব সকল কথা অবগত হইয়! হরিনারায়ণের বাঁডি লুষ্ঠন করিতে সাহস করেন 
নাই 1” [১৪২] 


হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র ১০৫ 


শিশিরকুমারের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য পুলিশ নিযুক্ত হয়েছিল। 
কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে তিনি গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াতেন। পুলিশ 
অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারে নি। তাঁকে দমন করতে নীলকররাও 
কম চেষ্টা করে নি। অবশেষে যশোহরের ম্যাজিস্টেট ম্যালোনী ও ডেপুটি 
ম্যাজিস্টেট ক্কিনার শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে মামলা আনার জন্য বাংলা সরকারের 
নিকট আদেশ চেয়েছিলেন | কিন্কু সে আদেশ তার] পান নি। 

নীল-বিজ্রোহের সময় শিশিরকুমার যশোহর থেকে নিয়মিতভাবে “হিন্দু 
পেটিয়ট”-এ নীল আন্দোলনের সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখতে থাকেন । এই চিঠি 
গুলিতে নীলকর ও সরকারের অত্যাচারের খবরও যেমন পাওয়া যায়, আবার 
অন্যধারে কৃষকদের সংগ্রামের সংবাদগুলিও পাওয়] যায়| [ ১৪১] 

২৬শে মে ১৮৬০ সালের এক চিঠিতে শিশিরকুমার লেখেন যে জয়েন্ট 
ম্যাজিস্টেট ক্ষিনার যশোহরের উত্তর-পশ্চিমে কালোপোল থানায় গিয়ে ঘোষণা 
করেছিলেন “ব ছ্িনি কষকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করতে এসেছেন । 
৮০০০ রায়ত সেখানে জডেো! হয়েছিল । স্কিনার তাদের নীল বুনতে বললেন। 
ক্ষকরা একবাক্যে ত৷ প্রত্যাখ্যান করল। একবাক্যে তারা বলল যে, বাদশা 
ভোপদেন শাহর সময তারা ছুটাক। দ্াদন নিয়েছিল, কিন্তু যদিও তারা তার 
২০ গুণ টাক! প্রতি বংসর শোধ করেছে, এখনও তার] সেই ধার থেকে মুক্ত 
হতে পারে নিঃ উপরন্থ তাদের গাছপালা! কেটে নিয়ে যাওয়া হয়, গরু- 
বাছুর আটকে রাখা! হয়, এমনকি তাদের মুরগির ডিমগুলি পযন্ত সাহেবের খানার 
জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জয়েণ্ট ম্যাজিস্টেট এতবডে! বিরাট জতার সেই 
সংগ্রামী মতি দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন । প্রসন্ন রায় দারোগা তাকে 
ধাচিয়ে দিল। দারোগা বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৪৯ জন মোডলকে বেছে নিয়ে 
কৃষকদের বলল যে ম্যাজিস্টেটের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য এই কয়জনই 
যথেষ্ট, আর সকলে বডি যেতে পারে । দারোগার কথায় বিশ্বাস করে সকলে 
বাড়ি চলে গেলে ৪৯ জন মোডলকে থানায় নিয়ে ছু দ্রিন আটকে রাখা হয়; 
খাবার তো দুরের কথা একটু জলও তারা পায়নি। তাদের উপর অনেক 
অত্য।চার করার পর তাদের হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। অত্যাচার আর সন্থ 
করতে না! পেরে তাদের মধ্যে ৪৫ জন নীল বুনবে ধলে একরারনামা সই করে 
বাড়ি ফিরে গিয়েছিল । আর চার জন তাতে রাজী হয়নি বলে তাদের ছয় 
মাসের জন্য জেল হয়। দারোগাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে প্রমোশন হল। 


১০৬ নীল-বিজ্রোহ 


২৩শে জুনের চিঠিতে শিশিরকুমার ইংরেজের বিচার-প্রহসনের এক নমুনা 
দিয়েছেন: “যখন ম্যাজিস্টেট ম্যালোনী জজের চেয়ারে বসে ছিলেন, 
পোয়ামারি কুঠির বড সাহেব স্মিথ তার পাশে আর একট! চেয়ারে বসে তাকে 
কখনো! পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কখনো ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন, কখনো বা! প্রশংসা 
করছিলেন ।” 

আর একখানা চিঠিতে শিশিরকুমার নীলকরদের বাডির মেয়ের! 
ম্যাজিস্টেটদের উপর প্রভাব বিস্তার কতখানি করত সে সম্বন্ধে লিখেছেন। 
স্কিনার ও সিভিলসার্জন নীলকর ম্যাকআর্থারের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে 
গিয়েছিলেন, কিন্তু নীল-ভাঙ্গামার জন্য সে বিবাহ ঘটে নি। 

৫ই জুলাই-এর একখানা চিঠিতে আমরা জানতে পারি সে রায়তরা 
নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে ঈ্াডিযেছিলেন | যেইমাত্র সংবাদ প্রচার 
হল যে নীলকর কেনীর লোকেবা একজন রাযতকে অপহরণ করেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে এক যোগে ২৭টি গ্রামের লোক কেনীব কুঠির সঙ্গে সমস্ত সংস্ রব ত্যাগ 
করল। বিজলী কুঠির ওকান সাহেব কয়েকটি গ্রামের মগ্ডলদের গ্রেপ্ধার করে 
তাদের দিয়ে জোর করে নীলচাষেব চুক্তি সই করিয়ে নেয়; “গ্রামে ফিরে 
তারা সকল লোককে একত্রিত করল ও আমিন, তাগিদদারদেব শেটাতে 
পেটাতে গ্রাম থেকে বার করে দিল।” তাবপর শিশিরকুমাব আনন্দের সঙ্গে 
বলছেন, “অবশেষে গ্রামের লোকব! তাদের নিজেদের অধিকার বজায় বাখার 
জন্য মোক্ষম পন্থা অবলম্বন কবেছে। ২০শে জুন তারিথে মীরগঞ্জের জন ম্যাক- 
আর্থাবের লোকদের সঙ্গে গ্রামেব লোকদের মল্লিকপুবে একটা বডো বকমের 
যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে ।” 

শিশিরকুমারের ১লা আগস্ট তারিখের চিঠিতে দেখা যায যে ম্যালোনী 
আর স্কিনার “হিন্দু পেটিয়ট”-এ যে ব্যক্তিটি তাদের মুখোস খুলে দিচ্ছে তার 
উপর খুবই চটে গিয়েছে । সে ব্যক্তিটি কে তা জানবার জন্য তারা উঠেপডে 
লেগেছে । নাজির আনন্দবাবুকে, পোস্টমাস্টার বিষুবাবুকে, শিশিরবাবুকে, 
শিক্ষক কৃষ্ণবাবুকে ও বাবু গিরিশ মল্পিককে তারা সন্দেহ করছে। গ্রেপ্তার 
এডাবার জন্য শিশিরকুমারকে গাঢাকা দিতে হয়েছে । “হিন্দু পেটিয়টএর 
গ্রাহক কারা তাও তারা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছে; একমাত্র 
পাবলিক লাইব্রেরি ছাড়! তারা আর কোনো গ্রাহক বের করতে 
পারে নি। 


হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বস্কিমচন্দ্র ১০৭ 


১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে চাষীদের সংগ্রাম যে চরমে পৌছেছিল তাও 
আমরা দেখতে পাই শিশিরকুমারের চিঠিতে । তিনি ১লা আগস্ট তারিখের 
চিঠিতে লিখছেন: “নীলগাছ কাটার সময় এসে গিয়েছে। মাগুরার 
বর্তমান ম্যাজিস্টেট টাইলরের নিকট অসংখ্য রায়ত দরখাস্ত পাঠিয়েছে যে 
নীলগাছের বাণ্ডিলগুলি গ্রামের মধ্যেই ওজন করতে হবে এবং কৃঠিতে নিয়ে 
যাবার পূর্বে তার পুরে দাম দিয়ে যেতে হবে| টাইলর এই দাবি ন্যাষ্য বলেই 
মনে করেন।” এ একই চিঠিতে শিশিরকুমার আবও জানিয়েছেন যে ২০শে 
জুলাই মঞ্সিকপুরে ২৫ জন নীলকরের লাঠিয়ালের সঙ্গে ২৫ জন কুঘকের 
লডাই হয়, যখন তার] পাচু শেখকে ধরতে এসেছিল। উভয় পক্ষেই অনেকে 
আহত হয় ও পাঁচ শেখ আঘাতের ফলে মারা যায়। 

৮ই আগস্ট শিশিরকুমার আবার লিখছেন : “যশোহরের রাযতর। ক্ষেপে 
উঠেছে ।***আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ছালকোপা, বিজলী, রামনগর 
কুঠিগুলি। হাজার হাজার কৃষক নীলকুঠির আক্রমণকে গরুতিরোধ করবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হয়ে ঈ্াডিয়েছে। ফসল জোর করে নিষে যাবার জন্য নীলকররা 
রিভলভার, গুলিবারুদ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করছে; গ্রামের লোকরাও লাঠি, 
সডকি সব সংগ্রহ করছে । তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে দাম না দিলে ফসল 
নিয়ে যেতে দেবে না।” 

বলা বাহুল্য যে, নীলচাষীদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার ও 
নীলক্ররা বদ্ধপরিকর হয়ে সব রকমের দমননীতিই অবলম্বন করেছিল। 
১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ সরকার ১৮৩০ সালেন মতো নতুন কহে ১১নং আইন 
পাশ করে ঘোষণা করল যে যদি কোনো! কৃষক চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে 
ফৌজদারী আইনে তার জেল হবে। এই আইনের দৌ-তে ১৮৬০ সালে 
সহ সহত্র কষককে জেলে যেতে হযেছিল। পুলিশকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া 
ছাডাও নদীয়া, যশোহর ও অন্থান্ত নীল এলাকায় সরকার প্রচুর সংখ্যক 
সৈম্ক আমদানি করেছিল ও তাদের দিয়ে কষকদের উপর অখাধ নির্যাতন 
চালিয়েছিল। 

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে শিশিরকুমার “হিন্দু পেটি যুট'-এ ১৯ ডিসেম্বর 
তারিখে (১৮৬০) ছুঃখ করে লিখেছিলেন . “যখন অনেক দেশে রাজারা 
তাদের অন্যায় আচরণের জন্য সিংহাসনচ্যুত হচ্ছেন, তখন আমরা ছু-একজন 
পুলিশ অফিসারের সামনে চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছি।*"*একট!] জাতির 
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আর একটা জাতির উপর অত্যাচার করার কোনে! অধিকার নেই ।” শিশির- 
কুমার অল্প বয়স থেকেই আরো! অনেক বাঙালীর মতো! দেশ-বিদেশের বিপ্লবের 
খবর রাখতেন । 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিশিরকুমারের “হিন্দু পেটি য়”-এ লিখিত 
এই মৃস্যবান চিঠিগুলি £7998001% 19৮01061010. 10 13910881 নামে সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে। এতে আচার্য যুনাথ সরকার একটি ভূমিকা লিখে 
দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে তার এই ভূমিকার সঙ্গে এই পুস্তিকার 
বিষয়বস্তর কোনো! সামপ্রস্ত নেই। শিশিরকুমার যেখানে কুষকদের দুঃখের 
কথা ও ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কথা বলেছেন, 
সেখানে স্যার যুনাথ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং আরও আশ্চর্ষের 
কথা এই যে কৃষকদের এই বারত্পূর্ণ সংগ্রামের বিষয়ে তিনি একটি কথাও 
বলেন নি। [ ১৪২] 

কৃষকদের মুক্তি'র জন্য যদুনাথ যে 432০99. ০01 10070086  [091181) [09 
797১-দের নিকট “আতন্তরিক কৃতজ্ঞতা” জানিয়েছেন তা ইংরেজ-ভক্তদের 
কাছে খুবই হ্ৃদয়স্পর্শা হতে পারে, কিন্তু এই কল্পিত “মুক্তির মধ্যে কোনো 
এতিহাসিক সত্য দেখা যায় না। ১৮৬০ সালের ১১ আইন প্রয়োগ করে, 
সৈন্য ও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে 4137991 01 1১09৭% 177781191) 1093 1770 
কষকদের দমন করবার জন্য পুরোমাত্রায় সন্ত্রাসনণীতি চালিয়েছিলেন। 
বহুদিন যাবৎ হাজার হানার রুষককে জেলে পুরে রেখেছিলেন । নীল- 
কমিশন নীলকরদের অমান্তষিক অত্যাচারের কাহিনীগুলি পুরোমাত্রায় স্বীকার 
করলেও তার প্রতিকারের জন্য কোনো আইন পাশ করার কথ! সরকারের নিকট 
স্থপারিশ করে নি, সরকারও নিজের ইচ্ছায় কোনো রকম আইন পাশ করতে 
অগ্রণী হয় শি। 

হরিশচন্দ্র ১৮৬০ সালের ১১ আইনকে ,ক্লষকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস আইন, 
নামে অভিহিত করে ১৫ই এপ্রিল তারিখে “হিন্দু পেটিয়টে'-এ যা লিখেছিলেন 
তা স্যার যছ্বনাথের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত । [১৪৩] আরও ব্রষ্টব্য বিষয় এই যে 
এই ন্ত্রাস আইন? ম'জ্জ ৬ মাসের জন্য করা হয়েছিল, তা আরও অনেকদিন 
পর্যস্ত বলবৎ ছিল এবং নীলকরর1 পুরোমাত্রায় তার স্যোগ গ্রহণ করেছে এবং 
নদীয়ার ও যশোহরের ম্যা্জিস্টেটরা, “6086 01968. ০0100920986 [07081191) 
[09 £09৮* এই দমননীতিতে সম্পূর্ণভাবে তাদের সাহায্য করেছেন। 


হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র ১০৯ 


স্যার যুনাথ আরও একটি কথ! বলেছেন য| এতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে 
একেবারেই খাপ খায় না। তিনি উপরিউক্ত ভূমিকায় লিখেছেন : “এই 
হাঙ্গামার মূল কারণ ছিল অর্থ নৈতিক। ইউরোপের বাজারে নীল রংয়ের দাম কমে 
যাওয়ার ফলে, নীলকরদের পক্ষে চাষীকে স্যাষ্য দাম দ্রেবার পর কোনোরকম 
লাভ করা অসম্ভব হয়ে পডল। এই কারণে তারা অত্যাচার ও জোরজবরদস্তি 
শুরু করল।” [১৪৪] নীলকরদের সমর্থনে এতখানি ওকালতি আর কেউ 
করেন নি, যদিও শ্তার ষছুনাথ তার উক্তির সমর্থনে কোনোরকম তথ্য-প্রমাণ 
দেননি । এমনকি নীলকররাও নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে 
নীলের দাম যে ইউরোপের বাজারে কমে গিয়েছে একথা জোর করে বলতে 
পারে নি। নাল-কমিশনের রিপোর্টে অথবা ছোটলাটের বিবরণীতে ও নীলের 
দাম কমার কথা নেই। পক্ষান্তরে নীলের জন্য নীলকরর!| খুব ভালো 
দামই পাচ্ছিল এবং তারা যে প্রচুব লাভ করছিল এ কথাটাই সকলে 
বারবার খনেখেন। অন্ঠান্ত ব্যাপাবে যাই হোক, নীল-নিব্রোভের প্রদঙ্গে 
ইংরেজ শ।সক ও শোষকদের প্রতি স্যার ষছুনাথের এতট। দরদ ন] দেখালেও 
চলত । 

এখানে উল্লেখযোগ্য, নিরপেক্ষ ইংবেজরা, ধার নীলচাষেব স্বার্থের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন না, তারা কেউই নীলকরদের ও ভাবতের ইতবেজ শাসক- 
শ্রেণীর সমর্থন করেন নি। এই শ্রেণীর নিরপেক্ষ ইংরেজদের মত ব্যক্ত 
করেছেন পানী আলেজান্দার ভাফেব জীবনীকার জজ শ্সিথ : “ল্যার ভে, পি, 
গ্র্যান্ট ছিলেন একজন সুদক্ষ ব্যক্তি । জনসাধাবণেবা দকে তার দৃষ্টি ল। কিন্ত 
অন্যদিকে ছিলেন একদল অল্পবয়স্ক সিভিলিয়ান ব্যুরোক্রাট । এরাই জন- 
সাধারণের সংস্পর্শে আসতেন এবং সব বকমের বোঝাপডা ও সংস্কারেব কাভকে 
অসম্ভব করে তুলেছিলেন। সর্বত্র রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাবে ও কাষেমী স্বাথের 
সংঘাতে সমগ্র বাংলাদেশ ঢুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল-_নীলকরদের পক্ষে 
ও বিপক্ষে । [১৪৫] 

নীলকর দমনে বন্বিমচত্ত্রকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হখেহিল। 
১৮৫৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্টে টের পদে নিযুক্ত হযে খুলনা মহকুমায এসে ভন | 
“এই সময় একজন নীলকর সাহেব হাতির শুঠে মশাল বীধিয়া একখানি 
গ্রাম জালাইয়! দিয়াছিল। দারোগাগণ এ সাহেবকে কোনোমতে ধরিতে 
পারিল না, তার নিকট সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্ত বহ্বিমচন্ত্ 
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তাহার পিস্তল গ্রাহ না করিয়৷ সাহেবটিকে গ্রেধ্ধার করিলেন। সাহেবটি 
137118], 0০2০ ৪০১19০6, সুতরাং হাইকোর্টে সোপয়ার্দ হইয়াছিলেন।” [১৪৬] 

“নীলদর্পণ যথন প্রকাশিত হয় ও লঙ-এর মামলা চলবার সময় বন্কিমচন্জ 
আবার খুলনায় বদলি হয়ে এসেছেন। খুলনা, যশোহরের জমিদার- 
নীলকর মরেলের তখন দোর্ও প্রতাপ। মরেল বাইরে এত শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র 
যে ছোটলাট গ্র্যাণ্ট তার রিপোর্টে তার সম্বন্ধে লিখেছিলেন) 4179 78 ৪ 17016] 
৪6616: 800 90 85:8001)19 ০ 8] 100180 1)19062757 | এশ্বর্যশালী 
0016] ৪966]০টি একটি শহর স্থাপন করে তার নাম রেখেছিল মরেলগঞ্জ | তার 
জমিদারিতে সে-ই সত্যিকারের রাজা ও তার অধীনে ৭০* লাঠিয়াল, তার মধ্যে 
কয়েকজন বন্দুকধারী । এই বাহিনীর সেনাপতির নাম ছিল ক্যাপ্টেন হিলি। 
এই বীরপুক্গবটি পূর্বে আইরিশ ইয়োম।নরী ক্যাভালরীতে ছিল এবং তখন 
আয়রল্যাণ্ডের সংগ্রামী কৃষকদের উপর অনেক “বীরত্ব” দেখিয়েছিল। নীল- 
বিদ্রোহের পূর্বে মরেলের অঞ্চলে কোনো কৃষকের টু শব্দটি করার উপায় ছিল 
না; কিন্তু ১৮৫৯-৬০ সালে এখানকার কষকর1 এঁক্যবদ্ধভাবে নীল বুনতে 
অস্বীকার করল এবং তখন থেকেই দাঙ্গাহাঙ্গামার শুরু হল। মরেল ও 
অন্যান্য নীলকরদের অত্যাচার দমন করতে বস্কিমকে অনেক শক্তি নিয়োগ 
করতে হয়েছিল । ১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে “ঘগ1600 01 [0018৮ পত্রিকায় 
নিয়লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হল: “ক্থন্দরবন অঞ্চলের স্ুরুলিয়া গ্রামে এই 
অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার মরেলের লোকজনদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের 
একট দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে । এরকম দাঙ্গা এখানে আজক।ল খুব ঘন ঘন হচ্ছে। 
এই শেষ দাঙ্গাটা হয়েছিল মিস্টার হিলি ও একজন ভারতীয়ের নেতৃত্বে ।” 

ঘটনা! হল এই : অন্যান্ত গ্রামের মতে! বডখালি নীলচাষ বন্ধ করে দিয়েছে । 
রহিমউল্লার নেতৃত্বে বডখালি গ্রামই সব থেকে বেশি সুসংগঠিত ও এঁক্যবদ্ধ। 
এই অঞ্চলে বড়খালিই হল বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল । এখানকার বিক্রোহ দমনের 
জন্য বডখালিকে দমন করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । অনেকবার চেষ্টা করেও 
মরেল এখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। ২৬শে নভেম্বর মরেলের 
৩০ লাঠিয়াল গতীর রাত্রে বড়খ।লি আক্রমণ করল। 

“বঙ্ছিমচন্দ্র পূর্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিলি সাহেব একটা দাঙ্গা 
করিবার উদ্যোগ করিতেছেন | কিন্তু কোথায় যে দাঙ্গা করিবেন তাহা পূর্বান্ছে 
কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাহেবের ভাণ করিলেন, স্রুলিয়া 


হরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ও বঙ্কিমচন্তর ১১১ 


আক্রান্ত হইবে; পুলিশ সেইদিকে ছুটিল। সাহেবেরা এদিকে রাত্রির অন্ধকারে 
লুকা ইয়া বড়খালি অভিমুখে যাত্র! করিলেন ।” 

অতকিতে গভীর রাত্রে আক্রান্ত হলেও বড়খালির কৃষকরা নীলকরের 
লাঠিয়ালদের পাণ্টা আক্রমণ করল | রহিমউল্লার ও কৃষকদের লাঠির আঘাতে 
অনেকে ধরাশায়ী হল। এমন সময় রহিমউল্ল| হিলির গুলিতে আহত হলেন, 
কিন্ত তা সত্বেও হিলি তাকে ধরতে পারল না। রহিমউল্লা “গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া 
ক্ষতস্থান পর্ধবেক্ষণ করিতে লাগিল: তখন দ্বিতীয় গুলি আসিয়! তাহার বক্ষ 
বিদীর্ণ করিল। রহিম তৎক্ষণাৎ পঞ্ত্বপ্রাপ্ত হইল। এগুলি প্রথম গুলির 
হ্যায় হিলি সাহেবের বন্দুক হইতে ছুটিয়াছিল বলিয়া সাক্ষীরা সাক্ষ্য 
দেয়।” [১৪৭] তারপর যা হয় তাই হল। প্রথমত গ্রাম লুন্তিত হল, পরে 
আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। বিজয়ী দল যাবার সময় রহিমের মৃতদেহ ও তার 
সমস্ত পরিবার ও আরও অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেল। 

কিন্তু এন্ড বিজয়ের ফলভোগ কর! মরেলের ভাগ্যে ছিল না। বস্কিমের 
হাত থেকে তার নিস্তার নেই জেনে মরেল, তার অংশীদার লাইটফুট ও হিলি 
সকলকেই তাদের রাজ্য ছেডে পলায়ন করতে হল। ধর। পড়ল লাঠিয়ালরা 
ও তাদের নেটিভ সর্দার দৌলত চৌকিদার । দায়রার আদালতে দৌলতের 
ফাপির হুকুম হল, আর ৪০ জনের হল যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর । শেষ পর্যন্ত 
মরেল ও লাইটফুট ছগ্বেশে বিলত পালিয়েছিল, কিন্তু হিলি বন্ধেতে ধর। 
পড়ল। ১৮৬৩ সালে হাইকোর্টের বিচারে সে খালাস পেল, কারণ তাকে 
নাকি কেউ শনাক্ত করতে পারে নি। 

বঙ্কিমচন্দ্রের মাথার জন্য যে ১ লক্ষ টাক! পুরস্কার ঘে।বণা করা :য়েছিল তা 
খুলনার অধিবাসীর1 সকলেই জানত | কিন্তু বঙ্কিম “এমন শে: লইঘাছিলেন 
যে, মরেলগঞ্ধকে শান্তমূত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল।” মরেলগঞ্জের ঘটনা ও 
মরেল-দমন খঙ্ষিমচজ্রের জীবনে একটি প্রধান ঘটনা । বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
বিষয় হল, মরেলগঞ্জের ঘটনার সময়েই বস্গিমচন্ত্র স্থিরচিত্তে বসে “হগেশনন্দিনী' 
লিখছিলেন | 


নীলদর্প৭ 


নীলবিদ্রোহ কেবলমাত্র যে কৃষকদের মধ্যেই দীমাবদ্ধ ছিল না, তা যে 
শিক্ষিত বাঙালীকে বিশেষভাবে নাডা৷ দিয়েছিল, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 
বাংলার সংস্কাতিতে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে নীল-বিজ্রোহ একট নবযুগের 
স্ট্টি করল, কাজী আবছুল ওছুদের কথায়, একটি “অমৃত ফল ফলাল” [১৪৮] 
_ দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ? প্রকাশিত হল। যে দময়টাতে নীল-আন্দোলন 
একটা জাতীয় বিদ্রোহের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল, ঠিক সেই সময় ১৮৬০ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নীলদর্পণের' প্রকাশ । আমেরিকা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে 
00019 [02718 0817 (টমকাকার কুটির' )যে প্রভাব বিস্তার কবেছিল, 
“নীলদর্পণের প্রভাবও বাংলাদেশে তদনুব্প হয়েছিল। 'নীলদর্পণ, প্রকাশিত 
হতে না হতেই দেশব্যাপী ব্যাপক সাডা পে গিয়েছিল এবং সকল শ্রেণীর 
বাঙালীকে জাগিয়ে তুলতে অত্যন্ত সাযক হযেছিল। 

দীনবন্ধু মিত্র ১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজে পড়। শেষ করে ১৫০ টাকা বেতনে 
পাটনায় পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন । একজন সুদক্ষ কর্মচারী হিসাবে 
যেখানেই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দরকার হত সেখানেই--তীকে পাঠানো! 
হত। লুসাই যুদ্ধের সময় যুদ্ধেব ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য তাকে লুসাই 
পাহাডের জঙ্গলে যেতে হয়েছিল । এইসব কাজের জন্য তিনি সরকারের নিকট 
থেকে 'রাষবাহাছুর” খেতাব লাভ কবেন। পোস্টআফিসের কাজের জন্যই তাকে 
নদীয়! ও যশোহরের শহরে ও গ্রামে অনেক ঘুরতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি 
কষকদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে 
১৮৫৮ সালে দীনবন্ধুর সঙ্গে বস্কিমচজ্রের পরিচয় ঘটে। 'নীলদর্পণ” প্রকাশিত 
হবার পর সেই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয। দীনবন্ধু সম্বন্ধে বস্ছিমচন্্র 
লিখেছিলেন : “দীনবন্ধুর অদৃষ্টে এ পুরস্কার (“রায়বাহাছুব উপাধি ) ভিন্ন আর 
কিছু ঘটে নাই কেননা দীনবন্ধু বাঙালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যেখানেই কোনে। কঠিন কার্য পডিত দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। 
এইরূপ কারে ঢাকা, উডিষ্তা, দাজিলিং, কাছাড প্রতৃতি সর্বস্থানে যাইতেন |." 
পোস্টাল বিভাগের পরিশ্রমের ভাগ ছিল ত্বাহার, পুরস্কারের ভাগ জুটিত 
অন্যের কপালে। দীনবন্ধুর যেরূপ কার্ধদক্ষতা ও বহুদশিতা ছিল তাহাতে 


নীলদর্পণ ৫ 


তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুর অনেক পূর্বেই 
পোস্টমাস্টার জেনেরাল হইতেন এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরাল হইতে 
পারিতেন।-"*পুরস্কার দূরে থাকুক শেষ অবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন।” [১৪৯] 

দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ" প্রকাশ সন্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, “দীনবন্ধু বিলক্ষণ 
জানিতেন যে তিনি নীলদর্পণের প্রণেতা একথা ব্যক্ত হইলে, তাহার অনিষ্ট 
ঘটিবার সম্ভাবন| | যে সকল ইংরেজের অধীন হইঘ্া তিনি কর্ণ করিতেন,তাহারা 
নীলকরের স্থহবন। বিশেষ, পোস্ট অপিসের কাধ্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক 
ইংরেজের সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হয়। তাহার] শক্রতা করিলে বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে পারুক ন! পারুক, সর্বদা উদ্দিগ্ন করিতে পারে, এসকল জানিয়াও 
দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে পরাজ্দুখ হয়েন নাই । নীলদর্পণে গ্রস্থকারের নাম 
ছিল না বটে, কিন্ত গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু কোনপ্রকার 
যত্ব করেন না ' নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বজদেশের সকল লোকই কোন না 
কোন প্রকারে জানিয়াছিলেন যে, দীনবন্ধু ইনার প্রণেতা |” - 

বষ্ষিমচন্দ্র আরও লিখেছেন : “এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারা রুদ্ধ 
হইয়াছিলেন বলিবাই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই 
হউক, নীলদর্পণ ইউরোপের অনেক ভাগায় অন্বাদিত ও পঠিত -ইয়াছিল। 
এই সৌভাগ্য আর কোন গ্রস্থেরই ঘটে নাই । গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, 
কিন্ত যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাহারা সকলেই কিছু কিছু 
বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন । ইহ।র প্রচার করিয়া লং স।হেব কারারুদ্ধ হত 'ছিলেন, 
সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুশিয়াছি শেষে 
তাহার জীবন নির্বাহের উপায় স্কপ্রিমকোর্টের চাকুরী পধ্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়ছিলেন। গ্রন্থকর্তী নিজে কারারুদ্ধ কি কণ্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্ত 
তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।” [১৫০] 

দেশের বাস্তব ভিত্তির উপর সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়েই বাংলা 
সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হয়। “ভভ্রসমাজে যাহাদের সুখ-দুঃখের কথা এতদিন 
অপীংক্তেয় ছিল, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে যাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, 
দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম নীলদর্পণে তাহাদের স্থান করিয়া 
দিয়াছেন, কপ] করিয়া নয়, আস্তরিক শ্রদ্ধী ও দরদ দিয়া, খ্যাতিহীন পরিচয়হীন 

৮ 


১১৪ নীল-বিদ্রোহ 


সাধারণ নরনাবীর ভাবে ভাবিত হইয়৷ তাহার্দের আঘাত প্রত্যাঘাত-মথিত 
হৃদয়ের চিন আকিয়াছেন।” [১৫১] 

দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম নদীয়! জেলার চৌবেডিয়! গ্রামে । জন্ম থেকেই তিনি 
কষক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জডিত। ভবিষ্যতে কর্মস্থত্রেও 
গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে নীলচাধীদদের লাঞ্ছিত ও অবমানিত জীবনের গভীর 
পরিচয় পেয়েছিলেন। নীলদর্পণের প্রতিটি চরিত্রে, প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি দৃশ্টে 
সেই বাস্তব পরিচয় ফুটে বেরিয়েছে । নীলদর্পণের নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব এর 
সঙ্গে নীল-বিত্বোহের অন্যতম নেতা৷ চৌগাছা গ্রামের বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগন্বর 
বিশ্বাসেব অনেক সাদৃশ্ত আছে । নাটকের ক্ষেত্রমণি, যে-কৃষক-কন্যা হারামণিকে 
অপহরণ কবেছিল ও যাঁব জন্য তখন একট? আলোডন স্থষ্টি হয়েছিল, সে ছাডা 
আব কেউ নয়। ম্যাজিস্টেট, নীলকর প্রভৃতির চরিত্রও কাল্পনিক নয়। 
বাস্তবে তাদের যেরকম দেখা যেত ঠিক সেইরকম তার! নাটকে জীবস্তভাবে 
প্রতিফলিত হয়েছে। তোরাপ ও রাইচরণ দুজনেই অশিক্ষিত কৃষক, দুইটি 
চরিত্রই বাস্তব, এরাই ছিল নীল-বিব্রোহের প্রতীক, হিন্দুমুসলমানের এক্যের 
প্রতীক। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তোরাপ একটি অপূর্ব চিত্র । নাট্যকাবের স্থস্টি- 
নৈপুণ্যে তোরাপের চরিত্র নীলদর্পণে সর্বত্রই সব থেকে জীবন্ত ভয়ে ফুটে 
উঠেছে। 

কেবলমাত্র সাধারণ কৃষকই নয, অবস্থাপন্ন কষক, জোতদাব, ছোটখাট 
জমিদাররাও যে নীলচাষ থেকে রেহাই পেত না, তা! দেখ! যায় নীলদর্পণের 
প্রথম অঙ্কে, প্রথম গর্ভান্কে। সাধুচরণ, একজন কৃষক, বলছে, “দক্ষিণ পাডার 
মোডলদের বাড়ির দিকে চাওয়া যায় না, আহা কি ছিল কি হয়েছে! তিন 
বখ্সর আগে ছুবেলায় ৬ খান পাত পন্ডতো, ১০ খান1 লাঙ্গল ছিল, দামডাও 
৪০1৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোডদৌডের মাঠ, আহা! যখন 
আসধানের পালা সাজাত বোধ হত যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে ।*** 
ধানের ভূয়ে নীল করে নি বলে মেজ, সেজ ছুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা! আর- 
বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাস করে আনতে কত কষ্ট; 
হালগরু বিক্রি হয়ে যায়। এঁ চোটেই দুই মোৌভল গাঁ-ছাডা হয়।” [১৫২] সাধু 
আবার গোলককে বলছে: “কৃত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায় ত্যাগ 
করুন । গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবাবে মান যাবে 1” গে।লক : 
“মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুফবিণীটির চারপাড়ে চাষ দিয়েছে, তাহাতে 
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এবার নীল করবে, তাহলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হল। আর সাহেব 
বলেছে, যদি পূর্ব মাঠের ধানিজমি করখানায় নীল ন] বুনি, তবে নবীনমাধবকে 
সাত কুঠির জল খাওয়াইবে | নবীনমধব সাতেবকে বলেছে আমার গত সনের 
৫০ বিঘ1| শীলের দাম চুকাইয়! না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব নী, 
এতে প্রাণ পর্যস্ত পণ, বাড়ি কি ছার ।” 

নীলকরদের অত্যাচার যে কেবল লু্ঠন ও শোষণেই সীম।বদ্ধ ছিল না, 
তাদের দৌরাত্ম্য, ব্যাভিচার ও লাম্পট্য যে মাত্র! ছাডিয়ে যাচ্ছিল তা আমরা 
দেখতে পাই প্রথম অঙ্কে, দ্বিতীয় গর্ভাষ্কে যেখানে নীলকরের আমিন, সাধুচরণের 
মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখে বলছে, “এ ছু'ডিত মন্দ নয় । ছোট সাহেব এমন মাল 
পেলেত লুফে নেবে । আপনার বুন দিয়ে বড পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে 
পাব""-” নীলদর্পণে নীলকরদের ববরতা, স্কলতা যেমন রূপ পেল “তেমনি বূপ 
পেল নীলকরদের আশ্রিত গোমস্তা-আদির দ।স মনোভাব ।” [১৫৩] 

এর স্টপ শশাঙ্কশেখর বাগচী মন্তব্য করেছেন : “সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় 
উচ্ছজ্খল কুঠিয়ালগণের এই লালপার মূলে ইন্ধন যোগাইত এই দেশেরই কুঠির 
কর্নচারীগণ | ভালো একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারিলে যে সন্ধান দিতেছে 
তাহার পদেকঈন্লনতিব সম্ভাবনা! থাকিত। আমিন এ কাজে নৃতন ব্রতী নয়, 
ধর্মাধর্ম-বঞ্জিত সম্পূর্ণরূপে আত্মমযাদী শূন্য ন! হইলে নীলকরদের উপযুক্ত কমী 
হওয়া যায় না। ছোটস।হেবের চবিত্র ক্ষমার অযোগ্য সন্দেহ নাই কিন্তু 
দীনবন্ধু এই দেশীয় অপদার্থ নিলজ্জ চরিত্রগুলিও ততোধিক ধিকত করিয়া 
আকিয়াছেন |” 

নীলকরদের দৌলতে আমিন, গোমস্ত।, এইসব তথাকথিত “মধ)বিক্ত'-দের 
আবির্ভাবে ও তাদের সমৃদ্দির কথা চিন্তা করে দ্বারকানাথ ঠাকুর কতখানি মুগ্ধ 
হয়ে গিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। [১৫৪] 
ইংরেজ সরক।রের কর্মচারী ছ্রকানাথ, নীলকর দ্বারকানাথ, জমিদার ও ব্যবসায়ী 
দ্বারকানাথের পক্ষে সেই যুগে এই ধরনের উক্তি একেবারে অস্বাভাবিক নয় । 
কিন্তু আজকের দিনে, নীল-বিদ্রোহ, ইণ্ডিগোৌ-কমিশন রিপোর্ট, নীলদর্পণ, 
লঙের বিচার-সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে হরিশ মুখাজীর নীলকরদের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রভৃতি এঁতিহাসিক ঘটন] ঘট 'র শতবর্ষ পরেও কেউ কেউ 
এই দ্বণ্য ক্রীতদাসগুলির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন--“দেশের এই চমকপ্রদ 
অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও তার ফলম্বরূপ মধ্যবিত্ব-শ্রেণীর উদ্ভব,” “বাংলার 
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মধ্যবিত-শ্রেণীর উদ্ভব ও এই শ্রেণীর উত্তরোত্তর ক্ষমতা লাভের ইতিহাস” ও 
“ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব” [১৫৫] এটা কম আশ্চর্ষের 
কথা নয়। 

অর্থশান্ত্রে ও ইতিহাসে “বুর্জোয়া” ও মধ্যবিত্ত কথাগুলি একট বিশিষ্ট 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল 
-_-একধারে সামস্ত জমিদাররা আর একধারে ভূমিদাসরা । ক্রমে আর একটি 
শ্রেণী জন্ম লাভ করে, যাকে ইউরোপীয়ানরা বলে বুর্জোয়া ও ইংরেজরা বলে 
মিডিল্‌ ক্লাস এবং কালক্রমে এই বুর্জোয়া-শ্রেণীই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
বুর্জোয়ার! বিপ্লব ঘটিয়েছিল ও নিজ নিজ দেশে রাষ্ত্ীয-ক্ষমতা দখল করেছিল। 
এই শ্রেণীর সঙ্গে বাংলার নীলকরদের স্থষ্ট ও লালিত-পলিত আমলা, 
গোমন্তাদের তুলনা করা যায় না, তাদের সঙ্গে “বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক' 
বিপ্লবের কোনে সংশ্ববই ছিল না। এই তথাকথিত “মধ্যবিত্তের” ছিল বিদেশী 
বণিকদের কতগুলি দ্বণ্য কেনা-গোলাম, কৃতদাসদের চাইতেও অধম | নীল- 
কররা কৃষকদের জোর করে ভূমিদাস করে ফেলেছিল । কিন্তু কষকরা তার 
বিরুদ্ধে প্রাণপণে লডত, নিজেদের স্বাধীন করার চেষ্া করত। আর 
“ধ্যবিত্তরা” স্বেচ্ছায় টাকার লোভে গোলামী করত, বিদেশীর। লুণ্ঠন কাজে 
ও নিজের দেশের লোকের উপর অত্যাচারে বিদেশীদের সাহায্য করত ও এই 
প্রকার দুষ্র্ম করে কিছু টাকা ও সম্পত্তি করত। এদের দ্বারা অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক কোনোপ্রকার প্রগতিশীল কাধই সম্ভবপর ছিল না। 

নীলদর্পণ প্রথম মুদ্রিত হয় ঢাকায় এবং ঢাকাতেই প্রথম অভিনীত হয। 
প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকটি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে তা এক 
বৎসরের মধ্যেই পুনমুর্দ্রিত হয়। কলকাতায় নীলদর্পণ মঞ্চস্থ হয় ১৮৬২ 
সালে। বাংলাদেশে পেশাদারী নাটক নীলদর্পণ দিয়েই শুরু হয়। ১৮৭২ 
সালে অধেন্দুশেখর মুস্তফি প্রমুখ কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করে 
সর্ধপ্রথম সাধারণের নিকট টিকিট বিক্রি করে যে নাটক অভিনয় করেছিলেন 
তা! হল “নীলদর্পণ' । এর পূর্বে কলকাতায় যে-সব নাটকের অভিনয় হত তাতে 
সাধারণের প্রবেশীধিকার ছিল না, একমাত্র ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই 
নিমস্ত্রিত হয়ে তাতে যোগদান করতে পারতেন। নীলদর্পণ কেবলমাক্র 
সাধারণ মানুষকে নিয়েই প্রথম নাটক নয়, তা জনসাধারণের জন্য প্রথম নাট কও 
বটে। এই জন্য দীনবন্ধুকে গিরিশচন্দ্র বাংলার রঙ্গালয় স্রষ্টা বলেছেন । প্রথমে 
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গিরিশচন্দ্র নীলদর্পণে অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু ১৮৭৩ সালে টাউন হলে 
তিনি তাতে অভিনয় করেছিলেন | নীলদর্পণে ধার] অংশ গ্রভণ করতেন তাদের 
সব সময় পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আশংকা নিয়ে থাকতে 
হত। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৮ সালে নীলদর্পণ ইংরেজ-বিদ্বেষী ও রাজদ্রোহী 
এই অঙ্গুভাতে তার অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়! হয়। 

বিদ্যাসাগর নীলদর্পণের অভিনয় দেখবার সময় এতই উত্তেজিত হয়ে পে 
ছিলেন যে নিজের চটি জুতা খুলে নিয়ে ঘা. [২০৪৭৪-এর ভূমিকায় অধেন্দু 
প্রসাদ মুস্তফির মাথায় ছু'ডে মারেন । অধেন্দু শেখর সেই হ্ৃতাটি মাথায় তুলে 
নিয়ে বলেছিলেন “এইটাই আমাব শ্রেষ্ঠ পুরম্ব(ব।” বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের 
এই চটি জুতাটি হযেছিল নীলকরদের বর্ধরতার বিরুদ্ধে জাতীষ প্রতিবাদের 
গ্রতীক। 

লক্ষৌতে যখন নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হচ্ছিল তখন একদল ইংরেজ টমি 
নগ্ন তলোয়।স ০,০৩ করে মঞ্চ আক্রমণ কবেছিল। এই ঘটনার একটি সুন্দৰ 
বর্ণনা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী লিখে গিয়েছেন : “এক রাত্রি লক্ষৌ নগরে 
ছত্রমপ্ডিতে আমাদের নীলদর্পণ অভিনীত হইতেহিল, সেইদিন লক্ষৌ নগরের 
প্রায় সকল সাহেব থিষেটাব দেখিতে আপিঘাছিলেন। যে-স্থানে রোগসাহেব 
ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্ভত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া 
রোগসাহেবকে মারে, সেই সময নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়। চলিধা যা । 
একে তো নীলদর্পণ পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনব হইতেছিল, তাহাতি মতিলাল 
স্বর, তোরাপ, অবিনাশ কব মহাশষ মিস্টার রোগসাহেবের অ. অতিশয 
দক্ষতার সহিত অঙিন্য করিতেছিলেন | ইহা দেখিয়৷ সাহেবেরা বডই উত্তেজিত 
হইয়া! উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পাডল এবং একজন সাহেব 
দৌডিয়া একেবারে স্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারিতে উদ্যত 
হইল ।” [১৫৬ ] 

নীলদর্পণের অগ্যান্ কাহিনীর মতে! ক্ষেত্রমণির কাহিনী একটি প্রকৃত ঘটনাকে 
অবলম্বন করে রচিত। এই ঘটনার বৃত্তান্ত “হিন্দু পেটি যট'-এ পথম বার হয়। 
তারপর ইপ্তিগো-কমিশনের সভাপতির নিকট নদীয়া জলোর ম্যাভি”স্টট 
হার্সেলের ১৮৬০ সালের ১৩ই জুনের, চিঠি থেকেও অনেকখানি জান] যায়। 
[ ১৫৭] হাসেল লিখেছেন যে ১২ই ফেব্রুয়ারি মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ 
হরমণিকে আচিবজ্ড হিলের লোকের হরণ করে শিয়ে যায়। 


১১৮ নীল-বিদ্রোহ 


দারোগ! সেইদিনই কাচিকাটা কুঠিতে যেয়ে শুনতে পেলেন যে হিল ওখানে 
নেই। ১৪ তারিখে পুলিশ রিপোর্ট করল যে হরমণি বাডি ফিরে এসেছে। 
২৮শে ফেব্রুয়ারি হাসে'ল নদীয়ায় ম্যাজিস্টেট হয়ে আসেন । ৯ই মার্চ তারিখে 
মাথুর বিশ্বাস অভিযোগ করল যে আচিবন্ড হিল্স্‌, রিসম সিং মধু সিং, জুরন 
সিং, আদিত্য বিশ্বাস, স্থকুর মহম্মদ, কুতুবদি তাকিদগীর ইত্যাদি ৩ জন লোক 
তার পুত্রবধূ যখন একলা জল আনতে যাচ্ছিল, তখন তাকে জোর করে 
কাচিকাটা কুঠিতে নিয়ে যায়। হিল্স্‌ ঘোভায চডে সব সময় তাদের লঙ্গে 
ছিল। হিল্ন্‌ তাকে রাত্রি ১১-৩০ পর্যস্ত তার ঘরে রেখেছিল; তারপর 
পূর্ব-দিকের একটা গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের বাডি নিষে যাওযা হয়, কিন্তু সেখানে 
তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি; একজন নাপিতের বাডিতেও তাকে ঢুকতে 
দেওয়া হলনা, তখন তাকে গোঁসাই-দুর্গাপুব কুঠির আমিন, মাথুর 
বিশ্বাসেরই এক আত্মীয়, স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। ১০ই 
মার্চ হরমণিকে ম্যাজিস্টেটের নিকট উপস্থিত করা হল। দারোগা! ১৩ই মার্চ 
রিপোর্ট করলেন যে হরমণিকে হরণ করার রিপোর্টটা সত্য : যে-সব পুলিশ 
তাকে মুক্ত করবার জন্য গিয়েছিল তারা৷ হরমণিকে কুঠিতে নিয়ে যেতে 
দেখেছিল; কিন্তু সেখানে তারা প্রবেশ করতে সাহস পায় নি। আরও পুলিশ 
পাঠাবার জন্য তারা খবর পাঠায়, কিন্তু সাহায্য পৌছবার পূর্বেই হরমণিকে 
সেখান থেকে সরিষে ফেলা হযেছিল। €৫ই এপ্রিল তারিখে সব রিপোর্ট 
ইত্যাদি পরীক্ষা করে হাসেল অভিযোগটা নাকচ করে দিলেন । যুক্তি স্ববপ 
হাসেলি বলেন যে প্রথমত, যেহেতু মাথুর বিশ্বাস ইতিপূবেই রাজীনাম! লিখে 
দিয়েছিল যে সে কোনো মমল! আনবে না, অভিযুক্তদের শান্তি না হওযা! এইটাই 
যথেষ্ট কারণ, দ্বিতীয়ত, ধর্ষণের অভিযোগটা একট] গল্পে রং লাগ।নোর মতে 
সাজান বলেই মনে হয। “এই দ্বই কারণে” হাসল বললেন, “আমি মনে 
করি যে অপরাধীদের কোনো শান্তি হবে না, স্থতর[ং আমি অভিযোগট] নাকচ 
করে দিলাম ।” 

আসল কথা হচ্ছে এই যে এত প্রমাণ থাকা সত্বেও, এমনকি হাসেলের মতো 
লোকও নীলকরশেপ্ব বিরুদ্ধে কোনোগ্রকার গুরুতর অভিযোগ আনতে ও তাদের 
আসামীর কাঠগড়ায় ঈ্াড করাতে সাহস করতেন ন1। তাছাড! আর একট! 
ব্যাপার ছিল এই যে (এবং যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে ), পিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় অনেক নীলকর সরকারী ম্যাজিস্টেটের পদে নিযুক্ত হয়েছিল) 


নীলদর্পণ ১৬৯ 


তার উপর তার। আবার ন্বগোত্রীয়। ক্ৃতরাং তাদের মধ্যে যে দহরম-মহরম 
থাকবে তাতে আর আশ্চর্ধ কি? তা সত্বেও হাসেল, ইডেনের মতো! দু-একজন 
ম্যাজিস্ট্রেট কিছুট1 নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন " কিন্ত 
বেশির ভাগ ম্যাজিস্ট্রেটই ছিল নীলকরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু যার পরিচয় আমরা 
পাই নীলদর্পণে। 

এই নাটকের এক অংশে জেলখানায় গোলকচন্দের মৃতদেহের সামনে 
দারোগ! জিজ্ঞাস! করছেন ম্যাজিস্টেট সাহেব আসবে কি না। জমাদার উত্তর 
দিচ্ছে: “আজ্ঞে না, তার অর ৪ দ্রিন দ্রেরি হবে শনিবারে শচীগঞ্জের কৃঠিতে 
সাহেবদের সাম্পিন পার্টি অ|ছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি 
আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি 
ছিলাম দেখিয়াছি ।” নীলকর ও বেশির ভাগ ম্যাজিস্টেটদের নৈতিক চরিব্রই 
ছিল এইরকম; যে বিচারক পান্্রী লঙের বিচার করেছিলেন তিনি এই 
অংশটির উগকঈ বিশেষ জোব দিয়েছিলেন । তীর মতে জমাদারের এই উক্তি 
একট “জঘন্য ঘ্বণিত মানহানি” ; কারণ নীলকরর1 যে ম্যাজিস্টেটদের অবৈধ 
উপায়ে হস্তগত করে নিজেদের কার্ধসিদ্ধি করে থাকে, এইরূপ ইঙ্গিত এর মধ্যে 
আছে । গোলকচন্দ্রের বিচারের সময় দেখা যায় যে নীলকর ম্যাজিস্টেটের 
পাশে বসে আছে এবং তারই পরামর্শমতে। বিচার হচ্ছে । [১৫৮] 

'নীলদর্পণের' ছুই বৎসর পূর্বে টেকটাদের 'আলালের ঘরের ুলাল' 
প্রকাশিত হয। নীলকরদের অত্যাচার বাংলার সামাজিক জীবনে যেকি 
আলে।ডন হ্থষ্টি করেছিল তার একটা পরিষ্কার স্াস্তব ছবি “আল লের ঘরের 
দুলাল'-এও পাওয়া যায় : 

“যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশষ বুদ্ধি পাইয়াছে। প্রজারা শীল 
বুনিতে একেবারে ইচ্ছুক নহে কারণ ধান্ধাদি বুনিতে অধিক লাভ, আর যিনি 
নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাহার দফা একেবারে 
রফ] হর। প্রজার। প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাক1 পরিশোধ 
করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্কুল'বৎসর ২ বুদ্ধি হয় ও কুঠেলের গোমস্তা ও অন্যান্ত 
কারপরদাজের পেট অল্পে পুরে না। এইজন্য যে প্রজা একবার নীলকরের 
দাদনের সথধা্ৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাণ। শব কুঠির মুখে হইতে চায় না 
কিন্ত নীলকরের নীল ন। তৈয়ার হইলে ভাবি বিপত্তি ।***অপর যে সকল ইংরেজ 
কুঠির কর্মকাজ দেখে তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক কিন্তু কুঠিতে 


১২ নীল-বিদ্রোহ 


সাজাদার চেলে চলে-_কুঠির কর্মের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের এই ভয় যে 
পাছে তাহাদিগের আবার ইছুর হইতে হয়। এই কারণে নীল তৈয়ার 
করণার্থ তাহার] সর্ধপ্রকারে, সর্বতোভাবে, সর্বসময়ে যত্ববান হয়। 

“মতিলাল (জমিদার ) লঙ্গীগণকে লইয়া হো-হো। করিতেছেন-_ নায়েব 
নাকে চশম! দিয়া দপ্তর খুলিয়া লিখিতেছে ও চুনো বুলাইতেছে এমন সময়ে 
একজন প্রজা দৌড়ে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল__মোশাই গো, কুঠেল বেটা 
আমাদের সর্বনাশ করলে! বেটা সরেজমিতে আপনি এসে মোদের বুননি 
জমির উপর লাঙ্গল দিতেছে ও হাল গরু সব ছিনিয়ে নিয়েছে মোশাই গো। 
বেটা কি বুননি নষ্ট করলে। শালা মোদের পাক] ধানে মই দিলে । নায়েব 
অমনি শতাবধি পাকসিক জড করিয়া তাডাতাডি আসিয়া দেখে কুঠেল এক 
শোলার টুপি মাথায়-_মুখে চুরট-হাঁতে বন্দুক__খাড1 হইয1 হাকা-হাকি 
করিতেছে । নায়েব নিকটে যাইয়া মেও-মে'ও করিয়] দুই একট কথা বলিল, 
কুঠেল হাকায় দেও ২ মার ২ হুকুম দিল। অমনি ছুই পক্ষের লোক লাঠি 
চালাইতে লাগিল--কুঠেল আপনি তেডে এসে গুলি ছু ডিবার উপক্রম করিল 
নায়েব সরে গিয়ে একটা রাংচিত্রের বেডার পার্থে লুকাইল। ক্ষণেককাল 
মারামারি লাঠালাঠি হইলে পর জমিদারের লোক ভেগে গেল ও কয়েকজন 
ঘায়েল হইল। কুঠেল আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং-ডেং করিখ। কুঠিতে চলে 
গেল ও দাদখায়ি প্রজারা বাটিতে আসিয়া “কি কর্বনাশ, কি সর্বনাশ-, 
করিয়। কাদিতে লাগিল? 

“নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠিতে যাইয়া! বিলাতীপানি ফটাস্‌ করিয়া 
ব্রাপ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে দিতে “তাজা! তোজা' গান করিতে লাগিলেন-__ 
কুকুরটা সম্মুখে দৌডে দৌডে খেল! করিতেছে । তিনি মনে জ।নেন তাহাকে 
কাবু করা বড কঠিন, ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ তাহার ঘরে সর্বদা আমা খানা খান 
ও তীহারদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিশের ও আদালতের লোক তাহাকে 
ধম দেখে আর যদিও তদারক হয় তবু খুন মোকদ্দমায় বাহির জেলায় তাহার 
বিচার হইতে পারিবেক না । কালা লোক খুন'অথবা অন্য প্রকার গুরুতর দোষ 
করিলে মফ£ম্বল 'ম্বাদালতে তাহাদিগের সছ্য বিচার হইয়! সাজ] হয়-__-গোর! 
লোক এ সকল দোষ করিলে স্থপ্রিম কোর্টে চালান হয় তাহাতে সাঙ্গী অথবা 
ফৈসাদিয়! ব্যয়, ক্রেশ, ও কর্মক্ষতির জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয় সুতরাং বড 
আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মকদ্দমা বিচার হইলেও ফেসে যায়। 
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“নীলকর যা মণে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। পরদিন প্রাতে দারোগা 
আসিয়! জমিদারের কাছারি ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্ববল হওয়1 বড় আপদ- সবল 
ব্যক্তির নিকটে কেহই এগুতে পারে না। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়। 
ঘরের ভিতর যাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। নায়েব সম্মুখে আলিয়া মোটমাট চুক্তি 
করিয়া অনেকের বাধন খুলিয়া দেওয়াইল। দাপ্পোগা বডই সোর-সরাবত 
করিতেছিল-_ট।ক1 পাইবা মাত্র যেন আগুনে জল পডিল। পরে তদারক 
করিয়া দারোগ! মেজিস্ট্েটের নিকট দুদিক বাচাইয়া রিপোর্ট করিল- এদিকে 
লোভ ওদিকে ভর । নীলকর আমিন নানা প্রকার জোগাডে ব্যস্ত হইল ও 
মেজিস্টেটের মনে দৃঢ় বিশ্বা হইতে লাগিল যে, নীলকর ইংরেজ, খ্রীষ্টান, 
মন্দকণ্মন কখনই করিবে না_ফেবল কালা লোকে ঘাবতীয় দুষ্বশ্মকরে। এই 
অবকাশে সেরেস্তাদার ও পেশকার নীলকরের নিকট হইতে জেয়াদ। ঘুন লইয়া 
তাহার বিপক্ষীয় জমানবন্দী চাপিয়! সপক্ষীয় কথা সকল পড়িতে আরম্ত করিল 
ও ক্রমশ ছু, ঢালাইতে ২ বেটে চালাইতে লাগিল । এই অবকাশে নীলকর 
বন্ততা করিল__আমি এস্থানে আসিয়া! বাঙ্গালিদিগের নানা প্রকার উপকার 
করিতেছি--আমি তাহাদ্রিগের লেখা-পন্ডার ও ওুঁধধপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় 
করিতেছি_-আবার আমার উপর এই তহমত ? বাঙ্গালীর বড বেইমান ও 
দাঙগাবাজ। মেজিস্টেট এই সকল কথা শ্তনিয়া টিফিন করিতে গেলেন । 
টিফিনের পর খুব চুরচুরে মধুপান করিয়া চুরট খাইতে ২ আদালতে আইলেন 
-মকদ্দমা পেশ হইলে সাহেব কাগজ-পত্রকে বাঘ দেখিয়া সেরেস্তাদারকে 
একেবাবে বলিলেন-__-“এ মামেল ডিস্মিস্‌ ক্'। এই হুকুদে নীলকরের 
মুখটা একেবারে ফুলে উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কটমট করিরা দেখিতে 
লাগিলেন । নায়েব অধোবদনে টিকুতে ২-ভুডি নাডিতে ২ বলিতে ২ 
চলিলেন_ বাঙ্গালীদের জমিদারি রাখা ভার হইল-_নীলকর বেটাদের জুলুমে 
মূলুক ফাক হইয়া গেল।” 

সিপাহী-বিদ্রোহ ও নীল-বিক্রোভের ঢেউ বাংলায় এমন একটা আবহাওয়ার 
স্থ্টি করেছিল যার ফলে, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, জন- 
সাধারণের বিদ্রোহের মর্শবাণী নিয়েই রচিত হয়েছিল বাংলার প্রগ“তশীল 
সাহিত্য । মধুস্থদন, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, বস্কিম__সকণকেই এইসব ব্রিটিশ বিরোধী 
গণবিব্রোহ গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। মধুস্থদনের “বুড়ো। শালিকের ঘাড়ে রে? 
জমিদারী অত্যাচারের শ্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছে । হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের 
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জীবনকাহিনী ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম ফুটে উঠেছে 
জমিদারদের বিরুদ্ধে “বুড়ো। শালিকের ঘাডে রেশ'তে, তেমনই ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে “নীলদর্পণে' । কালীপ্রসন্ন তার “হুতোম প্যাচার নক্সা [ ১৮৬২ ] 
বাঙালী শিক্ষিতেরা ১৮৫৭-এর জাতীয় মহাবিদ্রোহের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছিল,তার প্রতি এতবড মারাত্মক বিদ্রপের কাঘাত আর কেউ করেন নি। 
নীল-বিদ্রোহের সময়কার আইন-আদালতকে বিদ্ধপ করে হুতোম বলছে: 
“পেয়াদার! পধ্যস্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মফম্বলে চললেন । তুমুলকাণ্ড বেধে 
উঠলো! | বাদাবুনে বাঘ (প্ল্যাপ্টারস্-এসোশিয়েশন ) বেগতিক দেখে নাম 
বদলে (ল্যাগুহোগ্ারস্‌ এদোশিয়েশন ) তুলসী বনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন। 
লং-এর মেয়াদ হলো । ওয়েল্স ধমক খেলেন । গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন, তবু 
হুজুক মিটল ন11” 

হুতৌোম আর এক জায়গায় বলছে--“নীলকর সাহেবের দ্বিতীয় 
রেভোলিউসন হবে বিবেচনা করে"*"গভর্ণমেণ্ট তোপ ও গোর] সাহায্য চেয়ে 
পাঠালেন । রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গানবোট ও এস্পেশিয়াল 
কমিশনর চল্লো; -_মফন্বলের জেলে আর নিরপরাধীর জায়গ| হয় না, কাগজে 
হুলস্থল পডে গেল ও অণ্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন |” 

নীলকর-শোধিত ও অত্যাচারিত পল্লী-বাঙলার চিত্র পাওয়া যায় মীর 
মশররফ হোসেনের উদাসীন পথিকের মনের কথা” নামক উপন্যাসে । মীব 
মশররফের বাড়ি ছিল কুষ্টিয়ায় এবং সেখানকার নীলকরদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞত! থেকেই “উদাসীন পথিকের মনের কথা” রচিত হয়। নীল-বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে মীর মশররফ হোসেনের অনেক তথ্য জানা ছিল এবং নীল- 
বিদ্রোহের একটি ইতিহাস লেখার ইচ্ছাও তার ছিল, কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূর্ণ 
হয়নি । শেষজীবনে জলধর সেনকে তিনি লিখেছিলেন : “তোমাকে নীল- 
বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক নোট দিয়া যাইব। তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও, 
আমি এ বয়সে আর পারিলাম না1” (জলধর সেন : “কাঙ্গাল হরিনাথ” ১ম 
খণ্ড, পৃ ৩৮) 

এই আবহাও়াতেই আরও রচিত হয়েছিল বিখ্যাত “বিষাদ-সিন্ধু'র 
প্রণেতা মোসারফ হোসেনের “জমিদার-দর্পণ' , বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” (ভাদ্র, 
১২৮০) “জমিদার-দর্পণ”, সম্বন্ধে লিখেছিল “জমিদারদিগের অত্যাচার 
উদ্াহরণের দ্বারা বরিত কর) ইহার উদ্দেশ্য । নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত 
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নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই 
উদ্দেশ |” 

কথিত আছে যে মাইকেল মধুস্দন দত্ত ১৮৬১ সালে ডেপুটি ম্যাঁজিস্টেট 
তারকনাথ ঘোষের ঝাম।পুকুরস্থ বাড়িতে বসে এক রাত্রের মধে) নীলদর্পণের 
ইংরেজি অন্তবাদের কাজ শেষ করেন । সেই অন্রবাদ্র প্রকাশ করলেন রেভারেগু 
জেমম লঙ্‌ [ ১৫৯] কিন্তু তাতে নাট্যকার ও অন্বাদকের নাম ছিল না। 
অন্রবাদ বার হবামাত্রই লঙ বিলাতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদের পাঠিয়ে দেন। 
ধারা এই বই পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন, গ্ল্যাভস্টোন, রিচার্ড কবডেন, 
জন ব্রাইট ইত্যার্দি। শ্বেতাঙ্গ সমাজ রাগে অগ্নিশর্জা হয়ে উঠল) ধৈর্যার] 
হয়ে “নেটিভদের, খুব গালাগালি শুরু করল ও লঙের বিরুদ্ধে মানহানির 
মোকদ্দমা! আনল । এই মামলায় লঞ্ডের বিরুদ্ধে বাদী স্বরূপ দাডালেন “ইংলিশ- 
ম্য/নের'মা পিক-সম্পাদক ওয়াণ্টার ব্রেট ও “ব্রিটিশ ভারতের জমিদার ও ব্যবপাষী 
সমিতির? ৮০এ০।্ী ফারগ্ুসন | ১৯১২০ ও ১৪শে জুলাই, ১৮৬১ সালের এই 
তিন দিন ধরে কলকাতার ক্রপ্রিমকোর্টে মামলা চলে এবং মামলা-চলাকালীন 
কোট সব সময় সরকারী কর্মচারী, ইংরেজ ব্যবসায়ী, নীলকর, পাত্রী ও 
অনেক সম্ত্রান্ত বাঙালীতে ভত্তি থাকত । ২৪ জন বিশেষ জুরীর মধ্য থেকে 
১৭ জনকে এই বিচারের জন্য ডাকা হয়েছিল । এই ১৭ জনের মধ্যে কেবলমাত্র 
একজন ছিলেন ভারতীয়, মানিকজি রুস্তমজি আর সকলেই ছিলেন 
ইংরেজ । 

কোনো ব্যক্তি-বিশেষের মানহানি করেন নি লে লঙের বির” দেওয়ানী 
মামল (০1৮11 006100) আনা সম্ভব ছিল না, তাই এই ফৌজদারী মামলা | 
মামলাট। এনেছিল কলকাতার ইংরেজদের "জমিদার ও ব্যবসায়ী সংঘ" | 
তাদের পক্ষে প্রসিকিউটার ছিলেন পেটারসন ও কাউই আর লঙের পক্ষ 
নিয়েছিলেন এগলিংটন ও নিউমার্চ। লঙের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল 
যে তিণি হলেন ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে একজন [70700560701 9 18006) 
010 70086 067706005 [100১ “সব থেকে সাংঘাতিক রকমের অপবাদের 
প্রচারক? | লঙের বিরুদ্ধে আরও বল! হয় যে তিনি মহৎ ইউরোপীয়দের পিছন 
থেকে ছুরি মেরেছেন (৮ 58)) 10 800 1৮৮০৮) যে ছুরি তিনি শানিয়েছিলেন 
অন্ধকারে বসে। এই বই ইংরেজদের পশুদের চাইতেও নিচু স্তরে নামিয়ে 
দিয়েছে ও তাদের স্বদেশকে লোকের চক্ষে হেয় করেছে, ইত্যাদি । সর্বশেষে 
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প্রসিকিউটার পেটারসন জুরীদের নিকট আবেদন করলেন, “আমরা কি দেখি নি 
কিরকম একটা স্ুক্ম স্থুতোয় আমর। ঝুলছি? আমাদের ভারতে অবস্থান 
কতখানি বিপজ্জনক তা কি এই সেইদিনকার সিপাহী-বিদ্রোহ আমাদের 
শেখায় নি?” [১৬০] এই স্থত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে 
মামলার সময় ইংরেজর1 এবং স্বয়ং বিচারপতি ওযেল্সও নীলদর্পণের লেখক ও 
অন্ুবাদকের নাম প্রকাশ করবার জন্য লঙকে যথেষ্ট গীভাপীডি করেছিল, কিন্ত 
লঙ তা প্রকাশ করতে কোন মতেই বাজী হন নি। 

এগলিংটন লঙের পক্ষ সমর্থনে বললেন যে “ইংলিশম্যান” ও “হবকরা"র 
সম্পাদকরা “লাভের জন্য লেখে, কোনো বিশিষ্ট স্বার্থের সমর্থনে তারা৷ ভাভাটিয়া 
লেখক ।” জেরার সময় “ইংলিশম্যানের? সম্পাদক ব্রেট স্বীকার করলেন যে 
তিনি “প্রতি বংসর ১০০০২ টাকার বেশি নীলকরদের কাছ থেকে পেতেন ।” 
[ ১৬১] আর ফোরবস্‌ 'হরকরার" সম্পাদক হবার দেড বৎসব পূর্বে নিজেই 
নীলকর ছিলেন । 

এগলিংটন দেখালেন যে, যে বিচারপদ্ধতি লঙের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়েছে 
সেটা 4306 ৮65 [9৭ 01091) 200. 10110157099 01 1)70909099৮) তাছাডা 
এই আইন একশো বছরের পুরনো আইন ও ইংল্যাণ্ডে এ আইন অচল হযে 
গিয়েছে । উপসংহারে এগলিংটন বললেন যে যদি নীলদর্পণ মানহানির 
কারণ হয়ে থাকে, তাহলে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরাতন ও নতুন সাঠিত্যগুলিও 
মানহানিকর বলে ধরে নিতে হবে; মলিয়েরের বইগুলি ছিল ডাক্তার ও 
পান্রীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার | ডিকেন্সের “ওলিভার টুইস্ট'ওয়া্ক-তাউস ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে এবং “নিকোলাস নিকলবী? ইযর্কসায়ারের স্কুলগুলির বিরুদ্ধে লেখা হযে- 
ছিল; "টম কাকার কুঠি” লেখ! হয়েছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে । কিন্তু এই বই- 
গুলির কোনোটার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা! আনা হয় নি | [ ১৬২] 

বিচারপতি মরডাণ্ট ওয়েল্সের [১৬৩] জুরীর প্রতি ভাষণ খোলাখুলি ও 
নির্লজ্জভাবে লঙের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল । তিনি বললেন যে জুরী, সরকারী 
কর্মচারী, সৈনিক ও ব্যবসায়ী--সকলেরই উৎপত্তি মধ্যবিত্-শ্রেণী থেকে, যে- 
শ্রেণীর মেয়েদের এই বইতে নির্শজ্জভাবে নিন্দা করা হয়েছে ও যে-মেয়েরা 
এদেশে এসে তাদের স্বামীদের সঙ্গে এত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করছে। 
[১৬৪] বাঙালীদেরও তিনি একচোট প্রাণভরে গালাগ।লি দিয়ে 
নিলেন । 
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লঙ আদালতে তার শেষ বিবৃতিতে বলেছিলেন : “মিউটিনি শেষ তয়ে 
গিয়েছে ঃ কে জানে ভবিষ্তে কি হবে? যা অনেকের কাছেই ভীতগপ্রদভাবে 
দূর থেকে দেখা দিচ্ছে আমি তার দিকে চোখ বুজে থাকতে পারি না। তা 
নিকটেও হতে পারে, দূরেও হতে পারে; কিন্তু রুশদেশ ও তার প্রভাব ভারত 
শীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তার প্রভাব, যা কাবুলে বিশ বৎসর 
পূর্বে বিস্তার লাভ করেছিল তা৷ ভরতবর্ষেও মিউটিনির সমর অন্তভব করা 
গিয়েছিল।” [১৬৫] লঙ্ের দূরদশিতা! প্রশংসনীয় | 

জুরীর1 লঙকে দোষী সাব্যস্ত করেন ও তার একহাজার টাকা জরিমানা ও 
এক মাসের জন্য কারাগারের আদেশ হয়। স্থুসাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ 
বিচারের রায়ের সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন । রায় বার হওয়ামাত্র তিনি 
জরিমানার এক হাজার টাকা দ্রিয়ে দেন। এবং রাজ] প্রতাপ চন্দ্র সিংহ 
উকিলের ব্যয় বহন করেন । লঙ্র মামলার সময় দীনবন্ধুও মামলার খরচ 
বহন করতে প'উশ্ন হন। নীলদর্পণেব প্রথম সংস্করণ শেষ হলে কালী- 
প্রসন্ন নিজের খরচে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ও বিনামূল্যে বিতরণ 
করেন । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যতগুলি অন্তায় অবিচারের উদাহরণ দেখা যায় 
লঙের বিচার তার মধ্যে অন্যতম ; সভ্য জগতের ইতিহাসে এই রকম বিচার- 
প্রহসনের উদাহরণ খুব কমই আছে যার সঙ্গে এর তুলন। করা চলে। 
মহারাজা নন্দকুমারের বিচারক, ভারতীয়-বিছেষী উদ্ধত গ্ররুতির ইমপো'র 
সঙ্গে মডাণ্ট ওয়েল্সের অনেক সাদৃশ্ত আছে। ইম্পে'র মতো এই চেয়ারে 
বসে, একই ঘরের মধ্যে ওয়েল্স লংকে শাস্তি দিয়াছিলেন । 

হরিশচন্দ্র তার “হিন্দু পেটিরট' ওয়েল্সের ব্যবহার তীব্র ভাষায় নিন্দ! 
করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন যে ওয়েল্স নিরপেক্ষ বিচারকের মতো ব্যবহার 
করেন নি, তিনি নীলকরদের উকিলের মতো ব্যবহার করেছিলেন । জুরীরাও 
ছিল নীলকরদের হাতের পুতুল। স্ুত্রগুলি সব ওয়েল্সের হাতেই ছিল, 
এবং ন্যার বিচারের পরিবর্তে, তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পুতুল নাচ দেখিয়ে- 
ছিলেন । অন্যান্ত ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলিতেও এই বিচার প্রহসনের তীব্র 
প্রতিবাদ হয়েছিল। 

ইংল্যাণ্ডেও এই বিচার-প্রহসনের প্রতিক্রিয় কম হয় নি। “ডেইলী-নিউজ”, 
“স্পেকটেটর") 'শ্যাটারডে-রিভিউ', “লগুন রিভিউ”, “হোম নিউজ' ইত্যাদি সব 
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পত্রিকাগুলিই ওয়েল্সের বিচার-প্রহসনকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। 
“লগুন-রিভিউ' দাবি জানায় যে ভারতীয় রুষকদের অবস্থা, ভারতে বিচারের 
ব্যবস্থা ইত্যাদি সব-বিষয়ে তদস্ত হওয়] প্রয়োজন । “ফ্রেণ্ড অব-ইশ্ডিয়া”র 
লগ্ুন প্রতিনিধি ইংল্যাণ্ডের এই সব প্রতিক্রিয়া বিবেচনা! করে লিখলেন যে এমন 
কাউকে দেখ! গেল না যে ওয়েল্সের বিচার সমর্থন করতে সাহস করছে। 
কেবলমাত্র “টাইম না এদিকে না ওদিকে, ধরি মাছ, ন! ছু ই পানি" করে তার 
কর্তব্য শেষ করেছে । তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে “এই রকম সংকটের 
সময় এই বিচারের মতো! অবিচার ও অবিবেচনার কাজ আর হতে পারে ন। | 
ভারতের কুশাসনের ইতিহাসে এট! একট] দাগ রেখে দেবে |” 

লঙের বিচারের প্রতিক্রিয়া! ভারতেও অনেকদিন ধরে চলেছিল । মাণ্ট 
ওয়েল্সের বাঙালীদের প্রতি অসংগত ও অন্তায গালাগাপি স্বভাবতই বাঙালী 
সমাজকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ইহার প্রতিবাদে অনেক সভাসমিতির পর 
স্থির হয় যে ভারত সরকারের নিকট ইহার প্রতিকার দাবি করে একটি দরখাস্ত 
করা হবে। শিক্ষিত বাঙালীর! এবিষয়ে সে সময়ে কিরূপ এঁক্/বদ্ধ হয়েছিলেন 
তার কিছুটা বোঝ] যায় ১৮৬২ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের “সোমপ্রকাশ' 
থেকে : 

“লঙ সাহেবের বিচাব-কালে স্যার মডাণ্ট ওযেল্স্‌ যাবতীর বাঙালীকে 
গলি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশী সমুদয প্রধান লোক একত্র হইয়া শোভা- 
বাজারে রাজা রাধাকাস্ত দেবের বাটিতে এক সভা করিষা স্তার মড্ণণ্ট 
ওয়েল্সের ছুঃস্থভাবের বিষয় স্টেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন । প্রায় ২০০০০ 
লোক এ আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই আবেদন 
পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়! স্বাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরিত হধ, 
“ইংলিশম্যান' ও “হরকরা” সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০* টাক1 দিতে চাহিয়া 
ছিলেন। এরূপ একতা হইয়াছিল যে তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই । স্যার 
চার্লস উড উক্ত আবেদনের উত্তরদান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্মকে সাবধান 
করিয়া দিলেন |” [১৬৬] 

আমরা পুধেট লক্ষ্য করেছি যে নীল-আন্দোলনের সময় ভারতে ব্রিটিশ 
শাসক শোষকশ্রেণীর মধ্যে একট তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল । অনেকে 
এই ঝগভাটাকে এইভাবে দেখান যে ব্রিটিশদের মধ্যে একদল ছিল ভারত- 
দরদী আর একদল ছিল ভারত-বিদ্বেষী । কিন্তু ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা 


নীলদণ ১২৭ 


খুবই ভুল। বস্তত, ভারত-দরদী ত।দের মধ্যে কেউই ছিল না, থাকা সম্ভবও 
ছিল না; উভয়দলই ছিল সাম্রাজ্যবাদী । তাদের মধ্যে এইটুকু মাত্র তফাত 
ছিল যে একদল চেয়েছিল সবরকম বিশৃংখল দূর করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে 
আরও স্থদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত কর1 (বিশেষ করে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর 
তাদের কাছে এই কর্তব্য বিশেষ জরুবি হয়ে পড়েছিল ), আর একদল চেয়েছিল 
আগেকার মতো অবাধ শোষণ চালিয়ে যাওয়া । এটাই হল গ্র্যাণ্ট, সীটন- 
কার প্রভৃতির সঙ্গে নীলকরদের ঝগডার মূল কারণ । 

নীলকরদের অত্যাচ।র সম্পর্কে ছোটলাট গ্র্যাণ্টের মন্তব্য ও নীল-কমিশনের 
সভ[পতিরূপে বাংলা সরকারের সেক্রেটাত্রি সীটন-কারের কার্যকলাপে 
নীলকররা ক্ষিপ্ত হযে উঠল | নীল-কমিশনের অধিবেশন চলা কালেই নীলকরর! 
১৮৬০ সালের ২৬শে জুলাই ভারত-সরকারের নিকট ছোটলাটের বিরুদ্ধে 
এক আবেদনপত্রে অভিযোগ আনল যে ছোটলাট যে পন্থা অবলম্বন করেছেন 
তাতে নীন্খ)খপ।পর একেবাণে সবনাশ হবে এব তিনি যেভাবে মালিক ও 
শ্রমিকদের ঝগছায় (৮2 0191)09 7১0%%960 021)10] 81] 121)003৮ ) 
বেআইনী ও অবৈধভাবে আচরণ করছেন তা যেন সত্বর বন্ধ কর] 
হয। বন্ডলাট নীলকরদের আবেদন অগ্রাহা করুতলন ও গ্র্যাণ্টকে সমর্থন 
জানালেন | 

নীলকবরা এতে খুব শিরুৎ্সাহ না হযে একেবারে “হোমে? গিষে আন্দোলন 
শুরু কবল। লগুনে তাদের সব চাইতে বদ কীর্তি হল 73210017500 
7১১71)7০ নাম দিঘে একখানা পুস্তিকা বাব কবা। তার মূল খাহলযে 
ছোটলাট গ্র্যাণ্ট বিচারালযের স্বাধীন কাষে হস্তক্ষেপ করে ভাবতে ইরেজ 
বাসিন্দাদের পুজি ও খাবসা নষ্ট করছেন আর বাংলাষ বর্তমানে যে 
মারাত্মক বিদ্রোহ ও অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে তা তিনিই ঘটিয়েছেন | গ্র্যাণ্টকে তারা 
০01) 1):696176 10101) 11946 91 050 07৮71905199 006010%0) ও তাব 
সহকমীদের 0151] [,%010]8” বলে বর্ণনা করল। গ্র্যান্টের মতে' একজন অজ্ঞ 
ও ছুরভিসন্ধি-পুণ স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে তারা মুক্ত হতে চাষ-যে 
শ[সক “পৃথিবীর হুন্রতম দেশকে শাসন কবছেন?। [১৬৭] ছ্ছমাত্র 
গালাগালিতে সন্তষ্ট না হয়ে হরকরা” ছড়া লিখতে শুরু করল ও গ্রাণ্টকে 
একাধারে চেঙ্গিস, তৈমুরলঙ্গ, কুবলাই খান ও নাদ্ির শাহর সংমিশ্রন বলে বর্ণন! 
করল | [ ১৬৪ ] 


১২৮ নীল-বিদ্রোহ 


ইতিমধ্যে বাংলা সরকার একখানা পুস্তকে (99190810128 07 1009 
18600108 01 09 09582010906 86 390291-0. ্েখ্যোা ) নদীয়। 
বিভাগের কমিশনার লাসিংটনের ১৮৩* সালের ৬ই আগস্ট বাংলা সরকারের 
সেক্রেটারীকে লিখিত একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে বলা হয়েছিল 
যে, যশোহর জেলায় অবস্থিত লক্্মীপাশা নীলকুঠির অধ্যক্ষ জন ম্যাকআর্থারের 
প্ররোচনায় একটা দাঙ্গা হয় এবং তাতে একজনের মৃত্যু ঘটে । এ পুস্তক 
বার হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকআর্থার গ্র্যাণ্টের বিরুদ্ধে স্প্রিমকোর্টে মানহ।নির 
মামলা রুজু করেন। মানহানি প্রমাণিত হয় না এবং ম্যাকআর্থার 
হেরে যান। 

প্রথমদিকে ভারত সরকার গ্র্যাণ্টের নীতিকে সমথন জানিয়েছিল, কিন্তু 
পরে এই নীলের ব্যাপার নিয়েই তাদের মধ্যে মৃতবিরোধ দেখা দের | 
গ্র্যাণ্ট শেষ পর্যস্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সীটন কারকেও অনেক 
লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, আর এসলী-ইডেন খুব অল্পের জন্য বেঁচে 
গিয়েছিলেন । 


খরা 


নীল.কমিশন 


বহুদিন ধরে অনেকে যা দাবি করেছিলেন, অন্শেষে সরকারকে বাধ্য 
হয়ে সেই নীল-কমিশন বসাতে হল । নীল-বিক্রোহ যখন চরমে উঠেছে, ঠিক 
সেই সময়ে পাঁচজন সদম্ত নিয়ে ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ, বাংলাদেশে নীল- 
চাষের অবস্থা ও রুষকদের অভিযোগ তদস্ত করবার জন্য নীল-কমিশন গঠিত 
হয়। এই কমিশন ১৮ই মেথেকে ১৪ই আগস্ট পর্যস্ত ১৩৬ জনের ( ১৫ জন 
সরকারী কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন পা্রী, ১৩ জন জমিদার, ৭৭ জন 
রায়ত ) সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ও ২৭শে আগস্ট রিপোর্ট পেশ করেন । সরকারের 
পক্ষ থেকে ছিলেন সীটনকার (সভাপতি ) ও আর. টেম্পল্‌, পা্রীদের পক্ষ 
থেকে রেভারেগ্ড সেইল, নীলকর সমিতির পক্ষ থেকে ফারগুসন ও ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েশনের পক্ষ থেকে চন্দ্রমোহন চাটাজী। চন্দ্রমোহনকে 
কমিশনের সদস্য করার জন্য বাঙালীর! খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কাবণ তিনি 
না ছিলেন রায়তদের প্রতিনিধি হবার উপযুক্ত, না ছিলেন শিক্ষিত বাঙালীর 
প্রতিনিধি হবার উপযুক্ত | বস্তৃতপক্ষে উত্তরাধিকার স্যত্রে 'রুষ্ণাঙ্গ' হলেও, 
তিনি নিজেকে “নেটিভ” মনে করতে লজ্জিত বোধ করতেন এবং ইউরোপীয় 
পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকাযদা সবই সযত্তে আরন্ব করে ফেলেছিলেন । জাতি- 
বিদ্বেষ, ইংরেজ-বিদ্বেষ ইত্যাদি নীচতা থেকে তিনি ছিলেন এস্০েকরে মুক্ত । 
তাই ১৮৪৯ সালে ব্র্যাক বিলের” আন্দোলনের সময় একজন মাঁও ভারতীয় 
যিনি ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন তিনি হলেন এই চন্দ্রমোহন । 

হরিশচন্্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে “নীল-কমিশনের একটা কর্তব্য হবে 
জমিদার ও স্ায়তের মধ্যে সম্বন্ধগুলি নির্ণয় করা। এই ব্যাপারে জমিদার ও 
নীলকরের স্বার্থ অনেকাংশে অভিন্ন বলেই নিধ্ণারিত করা হবে। চন্দ্র 
মোহনবাবুনিজে একজন জমিদার এবং এটা অন্কমান করা যায় যে, তিনি 
রায়তদের স্বার্থ প্রবলভাবে সমর্থন করবেন না। চন্দ্রমোহনবাবু এককালে ছু 
বৎসর ধরে একট নীলকুঠি পরিচালনা করেছিসন্ন, সেই জন্য-যাকে বলা। 
হয় নীলকরদের অন্থবিধাসেগুলি সম্বন্ধে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল 
হবেন” [১৬৯] এই কুথাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙালী 


৪ 


১৩০ নীল-বিদ্রোহ 


জমিদারদের সম্বন্ধে হরিশচন্দ্রের কোনে! বিভ্রম ছিল না এবং তাদের স্বার্থ 
কোন্দিকে ছিল তাও তিনি জানতেন । 

নীল-কমিশনের তদস্তের ফলে নীলকরদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের 
কাহিনীগ্রলি এত দিন পরে এবার একেবারে সরকারীভাবে প্রকাশ হয়ে পডল | 
জবরদন্তির দ্বারা চাষীদের দাদন নিতে বাধ্য করা, তাদের উপর জোর করে 
চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া, লাঠিয়াল দিয়ে গ্রামবাসীদের উপর মারপিট ও নানা- 
প্রকারের জুলুম করা, বাঙ্জার, ঘরবাড়ি লুঠ কর1 ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া, শীল- 
কুঠির গুদামে সকলকে কয়েদ রাখা, গরুবাছুর আটক রাখা, বিনামূল্যে গাছ 
গাছডা কেটে নিয়ে যাওয়া, শ্রেষ্ঠ জমিতে নীলচাষীকে নীল বুনতে বাধ্য করা, 
নীলগাছের জন্য চাষীকে স্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা, লোক অপহরণ করা, 
স্ত্রীলোকের উপর অত্য।চার করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি-_-নীলকরদের বিরুদ্ধে 
এই সব অভিযোগ কমিশনের তদন্তে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়ে 
গেল। 

কমিশনের তদস্তে এতদিন পরে যে সব সত্য সরকারীভাবে প্রকাশিত হল 
তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তার আলোচনা নিশ্চল হবে না। চুক্তি সম্বন্ধে কমিশন 
বলেছেন যে স্বেচ্ছায় চাষীরা নীলচাষ করার জন্য চক্তিবছ্গ ভয় না; দাদন ও 
চুক্তি তার উপর জোর করে চাপান হয়। দান নেবার পর আবার 
“রায়তকে জমিচাষ করতে, লীল-বুনতে, নিডান দিতে, গাছ কাটতে ও গাড়ি 
কবে গাছ কুঠিতে পৌছে দিতে বাধ্য কর! হয়**.যে জমিতে নীলকর নীলের 
জন্য দাগ দেয় তা হচ্ছে সাধারণত চাষীর সব থেকে ভালে। জমি-__য1 চাষী খুব 
ষত্র করে চাষ করেছে দামী ফসল ফলাবে বলে"-"নীলগাছের জন্য খুব অল্পদাম 
দেওয়া হয় বলে, নীলকরের নিকট রায়তের খণ সব সময়ই থেকে যায এবং যে 
রায়ত একবার নীল বুনতে শুরু করেছে, সে তার বংশধরদের তৃতীয় ও চতুর্থ বংশ 
পর্যন্ত নীলচাষ করার কাজ উত্তরাধিকার স্ত্রে দিয়ে যায় এবং তাদের বংশধররা 
এই খণ কখনই শোধ করে দিতে সক্ষম হয় না, আর সক্ষম হলেও তাকে শোধ 
দিতে দেওয়া হয় না*"*এই যে ব্যবস্থা, বলপ্রয়োগের দ্বারা যা চালু রাখা হয়, 
এই ব্যবস্থা অ'রও বিষাক্ত হয় আমলাদের শেষণ ও অত্যাচারের ফলে । 
"নীলকরের কর্মচারীর1 কৃষকদের উপর অনেক রকমের অত্যাচার ও লুণ্ঠন 
করে, যেমন তাদের বাশ কেটে নেওয়া, বাগানের ফল নিয়ে যাওয়া, লাঙ্গল 
কেড়ে নেওয়া, গরু আটক রাখা । নীলকরের, ইচ্ছামতো কাজ করতে 
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যারা রাজী হয়নি তাদের শিক্ষা দেবার জন্য নির্দয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়েছে এবং এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখ|নে নীলকরের কণচারীরা 
বাড়িঘর ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে, জালিয়ে দিয়েছে, বাজার লুঠ করেছে, লোক 
হরণ করেছে এবং সম্ত্রাম্ত লোকদের পধস্ত সপ্তাহের পর সপ্পাভ ধরে, 
মাসের পর মাস ধরে অঙ্গার শ্তাতসেতে গ্রদামে আটক করে 
রেখেছে এবং পুলিশের চোখ এডাবার জন্য তাদের এক কুঠি থেকে 
আর এক কুঠিতে স্থানাস্তরিত কর। হয়েছে: এর চেয়েও বরর অত্যাচার 
স্্রীলোকদের উপর করা হয়েছে । জমিদারদের প্রতি বিরূপ মনোভাব, 
বলপূর্বক তাদের জমি দখল ইত্যাদি কারণে অনেক মামলা-মোকদমা ও রক্তাক্ত 
মারামারি হয়েছে |**অনেক ক্ষেত্রে নীলকর মারপিট করে অথনা মারপিটের 
ভয় দেখিযে জমিদারের নিকট থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পন্তনি আদায় 
করে নিয়েছে ; এইভাবে নীলকররা ভ্মিদার ইয়ে বায়তদের উপর প্রভাব- 
প্রতিপত্তি টিং” করেছে, »া না করলে কমকদ্বে উপর জোর-জব্রদস্তি করে 
এত ন"ণ তারা কখনই উত্পাদন করতে পারত না। এইরকম জোর জবর- 
দণ্তি করে জমি দখল সম্ভব হত না বদি পুলিশ এত অযোগ্য না হত, আইন 
ুর্বল না হত এবং সকার, বিশেষ করে ম্যাজিস্টেটর*, ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে 
সাগ্রতে নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন না করতেন ।-*যেস্ব জারগায় নীলচাষ 
হচ্ছে সেখানে কষকদের অবস্থ/র কোনোগুকার উন্নতিই দেখা যাচ্ছে না|", 
বতমানে কষকদের অসন্তে'ষ যে ফেটে পন্ডহে, তা গত ১০।৩০ নতপর ধরে জমাট 
বাধছিল এবং স্থানীয় সরকারী করচারী, বৃদ্ধিমাশ ভারত।য় ও 'সরকারা 
ইউরোপীয়র| সরকারী ও বেসবকারী রিপোটে অনেক সময়ে এই ব্ষিয়ে দৃষ্টি 
আকষণ করেছিলেন । এবং সবোপার্ি নলচ,তবর যেরূপ বাবস্থা এখানে 
বর্ণনা করা হল, তা হচ্ছে নীতিগতভাবে ছুর।চারপুণণ, কাত ক্ষতিকারক এবং 
সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ |” [১৭০] 

নীলকরদের সম্বন্ধে নীল-কমিশন একট] বড গুণের কথ! উল্লেখ করতে ভূলে 
যান নি-_সেটা হল রাজনোতিক গুণ : “দেশের অভান্তরে চতুদিকে ছড়িয়ে 
ইউরোপীয়দের উপস্থিতি ও তাদের বসবাস রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত মূল্য ন। 
দুঃসময়ে ও সংকটকালে সরকারকে এই নীলকর' 'রই সাহাধা নিতে ভবে 
অরাজকতা দমন করবার জন্য, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ও অসন্তোষের বিরুছে, 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য |” [১৭১] 
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ভারতবাসীকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার জন্য এই 
নীলকরদের ভূমিকা সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল এবং 
এটাই ছিল তাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা। 

লোকহরণ এবং তাদের গুদামে আটক রাখা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন যে 
তাদের নিকট অনেকগুলি গ্রমাণসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত করা হয়েছে, যা থেকে 
তারা মনে করেন যে এই প্রথাটা একটা সাধারণ ব্যাপার হযে ফ্রাডিয়েছে। 
নীলকররা যত রকমের অত্যাচার করে তার মধ্যে হরণের ঘটনাগুলিকে আবিষ্কার 
ও প্রমাণ করা সব থেকে কঠিন : স্বভাবতই এ ধরনের অপরাধীরা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শাস্তি এডিযে যেত। কযষেকট1 ঘটনার উল্লেখ করে কমিশন বলেন, 
অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত তথ্য জানা থাকলেও এবং প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকা 
সত্বেও অপরাধীদের কোনো! বিচার হয় নি। এব ফলে সরকার লোকচক্ষে হেয় 
হয়ে পডে এবং লোকে সরকারের বিচারে আস্থা হারিয়ে ফেলে । 

চুক্তি-পত্র সই করা প্রসঙ্গে কমিশন বলেন যে রায়ত যখন প্রথম চুক্তি সই 
করে দাদন নেয় তা সে ইচ্ছায়ই করুক আর অনিচ্ছায়ই করুক, উভয় ক্ষেত্রেই 
ফলাফল এক । কমিশন এমন কোনে রায়তের সন্ধান পান নি যে দাদনের টাকা 
শোধ দিতে পেরেছে, কিংবা যাকে নতুন কবে বছব বছব চুক্তি-পত্রে সই দিতে 
হয়নি। “যখন আমর। চুক্তি-পত্র ও তার আক্ষরিক অর্থের দিকে তাকাই, 
যখন আমরা কষকদের হিসাবের খাতাগুলিতে দেখি যে তাদের দেনাব পরিমাণ 
বেডেই যাচ্ছে, তা কোনোদিনই শোধ হবার দিকে যায় ন1, যখন দেখি যে 
কষকর1 এত দীর্ঘ সময় ধরে নীলচাষে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে, যখন একজন নীলকবের 
মুখে স্বীকারোক্তি শুনি যে রায়তকে দেনা শোধ দিতে দেওযা! হলে তার কুঠি 
বন্ধ করে দিতে হবে"*'যখন আরও দেখি যে নীলের বাপ্িলগুণি ওজন করার 
সময় কৃষকদের ঠকান হয়, নীলের বিঘা মাপার সময় আবাব তাদের ঠকান হয়, 
আর সেই সঙ্গে যখন বিচার করি নীলকুঠির কর্মচারীদের সংখ্যা, তাদের চরিন্্, 
তাদের আয়ের পরিমাণ ইত্যাদি**'দব যখন বিচার করি, তখন সমস্ত ব্যাপারটা 
এমন একটা অবস্থা প্রকাশ করে য]1 খুবই পীডাদায়ক এবং দৃঢ় হস্তে যার সংস্কার 
সাধন প্রয়োজন 1” [১৭২] | 

নীল-কমিশন পুলিশ ও ম্যাজিস্টেটদের সম্বন্ধে তাদের রিপোর্টে যে রায় 
দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | পুপিশদের সম্বন্ধে তাদের মত 
হচ্ছে, “সামগ্রিকভাবে তারা যে ঘুষখোর ও দুর্নীতি-প্রবণ, এট। অস্বীকার করা" 
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যায় না।***নীলকররা খোলাখুলিভাবেই আমাদের বলেছে কিভাবে তার 
পুলিশ অফিসারদের দিয়ে তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করিয়ে নিয়েছে । 
যখন অবস্থা এই দাড়ায় যে পুলিশের সাহায্য অন্যান্য যে কোনো পণ্যের মতো! 
কেনা যায়, তখন এটা খুবই পরিফ!র যে, যাদেরঈ পকেট ভি তারাই এর 
সযোগ গ্রহণ করতে পারে |” [১৭৩] 

তখনকার দিনে সকল ম্যাগিস্টেটরাই ছিলেন ইংরেজ, তারা 
“বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই নীলকরদের সভায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন ।” কমিশন 
এমন কিছু প্রমাণ পান নি য। থেকে বোঝ! যায় যে ম্যাজিস্টেটরা নীলক্রদের 
অপছন্দ করত (নীলকরদের অভিযোগ ছিল যে ম্যাজিস্টেটর। ও পান্রীরা 
তাদের ঘোরতব শক্র ছিল )। “নীলকরর্দের অপছন্দ কিংবা অসমর্থন করা তো 
দূরের কথা, আমরা মনে করি যে ম্যাজিস্টে টরা রাযতদের প্রতি তাদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, এবং তাদের কাছ থেকে যে পরিষাণ সাহাযা ও রক্ষণ 
তাদের প্রাপ্য তা তারা দেন নি। প্রকৃত সতা হচ্ছে এই যে ইংরেজ 
ম্যাজিস্টেটদের ঝেক ছিল তাদের দেশবাদীদের দিকেই_াদের তিনি 
নিজের বাটিতে নিমন্ত্রণ করতেন কিংবা যাদের অতিথি তিনি হতেন |” [১৭৭] 

পাত্রীদের সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত এই যে “চার্-মিশনা্রি সোসাইটির' 
কয়েকজন পান্রী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর ভুমিক" গ্রহণ করেছিলেন | “কিন্ত 
তারা কোনো বাক্তিগত স্বার্থসিদ্ির জন্য কিংবা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
নিয়ে এই কাজ করেন নি” তাছাড।, তারা কোনো “অসঙ্গত ₹ বেআইনী” 
কাজও করেন নি; “পক্ষান্তরে ভীবা রাষফতদের আইন মান্য ক চলতে ও 
কোনে অবৈধ কাজ না করতে বলেছেন? উারা তাদের 'এই বৎসব নীল বুনতেও 
বলেছেন; আর যদি তাদের উপর অতাচার হয় তাহলে উপরওয়ালাদের 
কাছে নালিশ করতে বলেছেন ।'..আসল কথা হচ্ছে যে, পান্রীদের 
প্ররোচনায় রায়তর] নীলচাষ বন্ধ করে দিয়েছে__এই উক্তির কোনো যুক্তিযুক্ত 
ভিত্তি নেই ।” [১৭৫ ] 

নীল-কমিশন তাদের রিপোর্টের শেষ দিকে যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা 
বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | উ"লা বলেছেন : “আমর. এই 
হ্চিপ্তিত সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, সম্প্রতি নদীয়া ও অন্তান্ত জেলায় কষকরা যে নীল 
বুনতে অস্বীকার করেছে, তা অন্য যে কোনো মময়ে যে কোনো স্থযোগে ঘটতে 
পারত । জনমতের এই বিক্ষুন্ধ অভিব্যক্তির (০8৮)036 ০1 1)010121 (961108) 


১৩৪ নীল-বিদ্রোহ 


জন্য সমস্ত উপকরণই প্রস্তৃত ছিল ।...জমিদার কিংবা কলকাতার গুপ্ত 
প্রতিনিধিদের প্রচারের ফলে যে এই অসন্তোষ বিস্তার লাভ করেছে তার 
কোনো প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই নি।"*.আমাদের অভিমত এই যে জমিদাররা 
কৃষকদের ব্বাধীনভাবে কাজ করার প্রচেষ্টায় বা তার্দের কোনোরকমের শীক্যবদ্ধ 
আন্দোলন সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত, কারণ তীারা জানেন যে এর ফলে তাদের 
নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে । তাই জমিদারের পঙ্গে কষকদের 
উত্তেজিত করা স্বাভাবিক নয়।” [১৭৬] 

নীল-কমিশনের রিপোর্টে” নীলকরদের সমস্ত রকমের অত্যাচার-উতপীডনের 
কাহিনীগুলি সরকারী ছাপ নিয়ে জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশের ফলে 
নীলকরদের ক্ষমতা! ও প্রতিপত্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত পড়ল বটে, কিন্তু কমিশন 
কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নতুন কোনে! আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করেন নি। সরকার, নীল-কমিশন, ছোটলাট ও নীলকররা৷ মোটামুটি 
এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে “নীলচাষে গভন্মমেন্টের কোনোরকম হস্তক্ষেপ হলে, 
তা সমাস্তাটাকে আরও জটিল করে তুলবে | ভালো ম্যাজিস্ট্রেট, ভালো জজ, 
ভালো পুলিশ, নিয়োগ করাই হচ্ছে সরকারের কাজ-_-এবং তাবাই দেখবেন 
যাতে স্ববিচার ভয় এবং একপক্ষ যাতে অত্যাচার না করে ৩ অন্য পক্ষ এ! 
ঠকায়।” [১৭৭] রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর সরকার একটা ইস্তাভাবে 
কেবলমাত্র জানিয়ে দিলেন যে (১) সবকার নীলচাষেব পক্ষে বা বিপক্ষে 
নন?) (২) অন্য যে কোনো শশ্তের মতে! নীলচাষ কতা বা না করা সম্পূর্ণরূপে 
প্রজার ইচ্ছাধীন ; (৩) প্রজা কিংবা নীলকর থে কেউ আইন অমান্য কবে, 
তারই শাস্তি হবে। নীলকরদের যাতে আয়ন্তের মধ্যে আনা যায ও রায়তবা! 
যাতে আইন-আদালতের কিছুটা সাহায্য পায়, এই উদ্দেশ্যে নদীয়া, যশোহর 
ইত্যাদি জেলাগুলিতে মহকুমার সংখ্য। বাডান হল, কতকগুলি বিচারাদ[লত 
স্থাপিত হল ও থানার সংখ্যা বাড়িয়ে তাতে অধিক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন 
করা হল। এর ফলে অবস্থা পূর্বেও যা ছিল, এখনও তাই রয়ে গেল। তফাত হল 
এইটুকু যে কষকর! এখন থেকে তাদের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি সম্থন্ধে সচেতন হল। 

নীল-কমিশনের রিপোর্টে কেউই সন্ধষ্ঠ হল না। নীলকরদের নগ্ন মৃতি 
প্রকাশ হয়ে পড়ায় ও তাদের বীভৎস অত্যাচ।রের কাহিনীগুলি সরকারীভাবে 
সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় তার! প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। 
ছোটলাট গ্র্যাণ্ট, সীটন কার, রেভারেগু লঙ, হরিশচন্্র মুখাজী কেউই তাদের 


নীল-কমিশন ১৩৫ 


আক্রোশ থেকে রেহাই পান নি, আর এসলী ইডেন খুব অক্টের জন্য রক্ষা 
পেলেন । ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যবাদীদেরই মুখপত্র “ক্যালকাটা রিভিউ” কমিশনের 
রিপোর্টের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিরে ভারত সরকারের চরিত্র সম্বন্ধে 
কতকগুলি খাটি কথা পিখে ফেলল : “একট গভর্নমেন্ট যখন সর্জজনীনভাবে 
জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় ( এখং ভারত গভর্নমেণ্ট যে ভারতবাসীদের 
কাছে ধিরাগভাজন তা ১৮৫৭ সালে নিঃসন্দেহে প্রমাণ ভয়ে গিয়েছে ; এবং 
বেসরকারী ইউরো পীয়ানদের নিকটও যে তার] বিরাগভাজন তা কে অস্বীকার 
করতে পারে ? ) তাতেই সাধারণত স্ুস্পষ্টভবে প্রমাণ হয় যে তা হচ্ছে 
দৌোষপূর্ণ, অন্যায়, কিংবা জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ন্তপযোগী 1-*" 
আমাদেন গভর্নমেন্ট হচ্ছে বংশগত, যা বদলায় না ও যার মধ্যে নতুন রক্ত 
সঞ্চার হয়না । এই সরকার বাংলাদেশেও যা, সমস্ত ভারতবধেও তাই এবং 
তাদের দাঘিত্বস্তনশৃন্যতা প্রকাশ পায় তাদের রূঢ়তায়, গুদ্ধত্যে এবং সমস্ত 
রকমের সংস্কারের প্রতি তাদের অবঙ্ঞাব |” 1১৭৮] 

এমনকি ছোটল।ট গ্র্যাপ্টও কটাক্ষ করে বলেছিলেন, “সত্য সত্যই এই 
রিপোর্টট?, যার নরম স্তর খুবই প্রশংসনীয, কষকদেব মনোভাবের তীব্রতা 
সন্দদ্ধে একট। ক্ষীণ আভাস মাত্রই দেব |” 1১৭৯] 

বিদ্রেভেব প্রথমদিকে কষকদেব এই স্তগ্রামট|! শুরু হবেছিল কেবলমাত্র 
নীলকরদের বিরুদ্ধে। বিজ্োহ যখন একটা কৃষক-বিপ্রবের রূপ নিতে চলল, 
তখন সরকার নীলকরদেব ধাচাবার জহ্বা তার সৈগ্ভ-সামস্ত চিল্য রণক্ষেত্র 


এসে হাজিব হল | “ "শৃঙ্খলা" বজায পাখার জন্ক সরকারের সে 'ীলকবদেধ 
মৈত্রী ভালোভাবেই কাষকরী হশ। আইন ও বিচারের শ্রেণীচরিত্রের এতটা 


প্র্াশ আর কখনো হয শি ৮1১৮০] ভাবত সরকার ও বাংল] এরকার তাদের 
সৈন্য ও পুলিশ সমাবেশ করে কৃষকদের বি্রোভ দমনের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন 
এ), এ। ০৭ শাবকার হুকুম জাবঝ করে নীলচাঁষ বন্ধ কোদক। পপ 


পরে আবার যখন কুমার ও কালীগঙ্গ! দিয়ে ফিরছিলাম তখন এই ৬০।৭০ মাইল 
পথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্ষস্ত নদীর দ্ুইধারে অসংখ্য জনতা জমায়েত হয়ে 
বিচার প্রার্থনা করছিল । এমনকি গ্রামের মেয়েরাও স্বতন্ত্রভাবে ভখায়েত 
হয়েছিল। ছুই পাশের বহুদুরের গ্রামগ্ুলি থেকেও প্রচুর লোক এসেছিল । 
১৪ ঘণ্টা ধরে অবিরাম এইরূপ জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমন করা ও তাদের 
ন্ুবিচারের দাবি শোনা আর কোনো সরকারী অফিসাবের ভাগ্যে ঘটেছিল 


১৩৮ নীল-বিদ্রোহ 


কিনা আমি জানি না। তার! সকলেই সন্ত্রমশীল সংকল্পনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার পরিচয় 
দিচ্ছিল। যদি কেউ ভাবেন যে সহশ্র-সহম্ম নর-নারী ও বালক-বালিকাদের 
এইরূপ মনোভাব প্রদর্শনের কোনো! গভীরতর তাৎপর্য নেই তাহলে তার 
মারাত্মক ভুল করবেন। দেশের এক বিরাট অঞ্চলব্যাপী এই অপূর্ব জনসমাবেশ 
উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য ষে প্রকার সংগঠনের শক্তি এবং সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার 
ক্ষমতা দেখিয়েছে তা গভীরভাবে চিস্তা করার বিষয়” [১৮২] 

বাংলার কৃষকরা এই সময যে কিরকম দৃঢতার সঙ্গে ও সংঘবদ্ধভাবে একটা 
কমক-বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছিল সে সম্বন্ধে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী 
শিশিরকুমার ঘোষের বর্ণন1 উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেছেন : 

“নীল-বিন্রোহের সময় প্রজারা কি সাহস, ধৈর্ধ্য ও অধ্যবসাযই দেখায়। 
সেবার অবিচলিত চিত্তে তাহারা কি না সা করে । গোডই নদীর এখন অত্যন্ত 
দুর্দশা । যখন নীলের গোলম।ল হয় তখন গোডই পদ্মার ম্যায় বেগবতী ছিল। 
লেঃ গভর্ণর এই গোডই নদীর মধ্য দিয়া ষ্টিমার যেগে গমন করিতেছিলেন, 
নদীর ছুই ধারে সহশ্র সহম্ব গ্রজাব! হাতে দরখাস্ত লইয়! দাডাইবা কাঞ্চেনকে 
জাহাজ লাগাইতে বলিতে লাগিল। লেঃ গভর্ণর কোন মতে জাহাজ নদী 
তীরে লাগাইলেন না । শত-শত প্রভা নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। গোডইর 
মহাবেগ লক্ষ্য করিল না। তখন তাহাবা নীলের অত্যাচার হইতে 
আপনাদিগকে বক্ষা করিতে সঙ্কল্প কবিয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রাণসঙ্কল্প। 
প্রজা্দিগকে নদীতে বম্পপ্রদান করিতে দেখিযা লেঃ গভর্ণর জাহাজ লাগাইতে 
বাধ্য হইলেন। গ্রজারা জাহাজ ঘিবিয়! ফেলিল এবং গ্র্যাপ্টন।হেবকে প্রতিজ্ঞা 
করাইয়! লইল যে তিনি তাহাদিগকে বক্ষা করিবেন ।” [১৮৩] 

কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনেব এপ চেহার! দেখে গ্র্যণ্ট ভালভালেই 
বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষকদের এতদ্িনকার পুঞ্পীভূত ক্রোধ আজ ফেটে 
পড়বার উপক্রম হয়েছে । যদি তাদের প্রতি স্থবিচারের বিলম্ব হয়, তাহলে 
তারা নিজেদের শক্তিতে তা আদাঘ করে নেবে । স্থতরাং এই ব্যাপক 
আন্দোলনের পরিণাম চিন্তা করে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ভয়ে উঠেছিলেন । 

গণ-দরখান্তে খন কোনো ফল ফলল ন1 তখন রুষকর! গ্রামে গ্রামে নীল- 
ধর্মঘট শুঞ করে দিল_-তারা আর কখনো নীল বুনবে ন! বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হতে লাগল এবং গ্রামে গ্রামে এই ধর্মঘট কিভাবে বিস্তার লাভ করল তা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


নীল-আন্দোলন ও মহাবিদ্রোহ ১৩৯ 


কোনো কোনো ব্যক্তির মতে বারাসতের ম্যাজিস্টেট এসলী ইডেনের 
পরোয়ানাই এই আন্দোলনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে ইডেনের পরোয়ানা এই 
আন্দোলন ঘটায় নি; ইডেনের পরোয়ানা এই আন্দোলনেরই ফলম্বরূপ | 
পাত্রী আলেক্সাগ্ডার ডাফ. ঠিকই বলেছিলেন যে এ পরোয়ানা এ ধর্মঘট 
ঘটায় নি; কৃষকদের মনের মধ্যে যে অসন্ভোষ বছরের পর বছর ধরে জমাট হয়ে 
উঠেছিল, অসস্তোষের সেই বারুদন্তুপে পরোয়ানাট। স্ষুলিঙ্গের কাজ করেছিল 
মাত্র। [১৮৪] এসন্বন্ধষে “ক্যালকাটা রিভিউ”ও লিখেছিল (জুন, ১৮৬০) 
যে, “যে রায়তকে আমরা এতদিন ধবে ক্রীতদাস অথবা রুশিয়ার ভূমিদাতের 
মতো! গণ্য করে এসেছি, যাকে আমরা কেবলমাত্র জমির একটা অংশ হিসাবেই 
দেখেছি'*.নে আজ অবশেষে জাগ্রত ও সক্রিয় হযে উঠেছে, সে প্রতিষ্ঞ। করেছে 
যে সে শৃঙ্খলমুক্ত হবেই ।” 
আবার অনেকের মতে পান্রীদের উ্কানিব ফলেই ন।কি নীল-বিদ্রোভ 
ঘটেছিল । কয়েকজন নাণকর নীল-কমিশনের নিকট এইরূপ অভিযোগ 
করেছিল। এটা দত্য যে, লঙ, বোমভাইটন্‌ গ্রমুখ কযষেকজন পাত্রী নীল- 
চাষীদের প্রতি সহান্ভূতি দেখিয়েছিলেন, অনেকে ন'লকরদেব অত্যাচার বন্ধ 
কবার জন্য আন্দোপন কবেছিলেন ও সরকারে নিকট অনেক চি্তিপত্রও 
লিখেছিলেন এবং কোনো কোনো পাত্রী নীলচাধীদের ভুঃখকষ্ট লাঘবেব ভন 
সাহায্যও কবেছিলেন। কিন্তু কোনো পাদ্রীই কোনোদিন একটি কবককেও 
নল ন| বুনতে কিংবা পিদ্রোভ কবতে বলেন নি। গশ্রটাকে ভালোভাবে 
বিচার কার পর শীল-ক'মশন খুব জোবের সঙ্গেই একথা বলেছি ন। 
প্রকৃত পক্ষে অন্যান্ন ইংরেজদেব মতো! পান্দ্রীদেরও বাংলার জনসাধারণ 
বিশেষ স্বনজরে দেখত না, ধরং তাল্পব ঘ্বণাই করত। [১৮৫) তখনকাব 
পল্লীগাথার মধ্যেই এ সন্যটি প। যা যায : 
“জাত মালে পাদ্রী ধবে 
ভাত ম।লে নীল বীদবে 
ব্যাডাল চোখো হাদা হেমদো 
নীল কুহির নীল মেমদদো |” 
নীলকৃষকদের ধর্মঘট মুলত নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারেব বিরুদ্ধে 
অর্থনৈতিক সংগ্রাম । কিন্তু নীলকরদের স্থার্থরক্ষা করবার জন্য ও ধর্মঘট 
ভাঙবার জন্য সরকার যখন দলে দলে পুলিশ ও সৈন্য পাঠাতে শুরু করল, তখন 


১৪০ নীল-বিদ্রোহ 


থেকেই এই আন্দোলন খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ 
করল। পার্লামেন্টে একজন সভ্য বলেছিলেন, “8৪ ৮06 29৮০1 109৫81170 
8970610১00৮ 001 6119 6] 9১869170901 (109 110/06218 10908016 
01009726160, 6119 75065 ৮618 061)98,660105 6০0 ৮/10101)010 1)8,5000106 10001) 
0 019 £০0৮67101706726 200 008 1809107৭. [ ১৮৬] 

সরকার নীলচাষীদ্র অভিযোগ সত্য ও ন্তাষ্য বলে মেনে নিয়েছিল, 
কিন্ত নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য সরকার কোনো চেষ্টটই করেনি । 
তারপর কৃষকরা যখন নিতান্ত স্ায়সঙ্গতভাবেই প্রতিকারের জন্য বছ্ছপরিকর 
হয়ে দীভাল, তখনই আন্দোলন দমন করবার জন্য ও ব্রিটিশ পৃ'জিবাদকে 
বাচাবার জন্য সরকার তার পুলিশ-বাহিনী, সেনা-বাহিনী, নৌ-বাহিনী 
পাঠিয়ে এই কৃষক-বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নীলকররা গুগ্ডাবদমাস, 
জেল-ফেরত আসামী ও পদচ্যত্ত সৈন্ত ও নাবিকদের নিয়ে যে দুরধর্ধ লাঠিয়াল- 
বাহিনী গডে তুলেছিল তার সঙ্গে লডাইয়ের জন্য কুষকরা প্রস্তুত হয়েছিল। 
এরূপ অনেক লডাইয়ের সম্মুখীন কৃষকরা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা 
হেরেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা জিতেছে । এই ব্যাপক গণ-বিদ্রো 
ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মধ্যে কতখানি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা বজলাট ল্ড” 
ক্যানিং-এর চিঠিতেই জানা যায় : “যু 838076 ১০০ 679 (01 1১006 ৮ ৮৮০০) 
16 00590. 779 1008. 10105 01090 1 176৮9 1000 511700 (110 078৮৭ ০01 
[08110011916 65০৫ চি 91706 ঠা50 10 25066 0197৮ 05 009 1001151 
[01%0607 00181)6 100৮ 6591 06025 10 10৮61739108] 10 11:00009 1৮ [১৮৭] 
এইভাবেই নীলচাষী বাঙালী জাতির গৌরবময় বৈপ্লবিক এতিহ্‌ স্থাপন 
করেছে । কিন্তু সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে এককভাবে সশস্ত্র লডাই করা তাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় নি। তা সত্বেও পশুশক্তির নিকট তারা পরাজয় স্বীকার করে 
নেয় নি। তার] দলে দলে জেলে গিয়েছে, নয়তো৷ বনেজঙ্গলে আত্মগোপন 
করে রয়েছে, তবু তাদের দিয়ে নীলকর ও সরকার নীলচাঘ করাতে পারেনি 
এবং শেষ পর্যন্ত নীলকরদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। 

নীল-বিজ্রোধর আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কথাও এসে 
পডে। বাংলাদেশের উপর, বিশেষ করে নীলচাষীদের উপর যে মহাবিক্রোহের 
কোনে প্রভাব পড়েছিল, একথা কোনে] কোনে! শিক্ষিত বাঙালী হ্বীকার 
করতেই চান না। তারা এই প্রভাবের প্রমাণ চান। তারা বলেন যে 
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সরকারী নথিপত্রে এর কোনো উল্লেখ নেই। তাদের মতে নীল-আন্দোলন 
বাঙালীর একেবারে নিজন্ব বন্ত, এর সঙ্গে আর কারও কোনোই সম্বন্ধ ছিল না। 
সিপাহী-বিক্রোহের সময় যে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী ইংরেজকে সমর্থন করেছিলেন 
অথব! নিরপেক্ষ ছিলেন, নীল-বিদ্রোহের সময় তারাই হঠাৎ এই বিদ্রোতে 
ঝখপিয়ে পডে নিজেদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দ্রিলেন--এইরকম একটা 
ধারণ! দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে। 

নীল-আন্দোলনের ঠিক পৃবেই চুবছর ধরে বাংলার দ্বারদেশে এতবড 
একট প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও যে-বিক্রোভ 
তার স্বম্পঙ্ ছাপ রেখে গিয়েছে ( বহবমপুর ও বারাকপুরের বিদ্রোহেব কথা 
ছেডে দ্রিলেও, চট্টগ্রামের পিপাহীর। বিদ্রোভ করে কুমিল।, ত্রিপুরা, শ্রতট্র, 
কাছ্ছাডে অসংখ্য গ্রামের সহম্্ সহশ্্র গ্রামবাসীদের সংস্পর্শে এসেছিল, অনেক 
স্থানে লডাই করেছিল, তারপর ঢাকায় বিদ্রোহ হল, সেখানে প্রচণ্ড লন্ডাইর়ের 
পর উত্তর বহখ১ *তত শত শাম অতিক্রম করে বিদ্রোহীরা! বিহারে চলে গেল ) 
বাংলার কৃষকদের উপর সেই বিড্রোহেব, এইসব বেপ্রবিক ঘটনাব 
কোনে। প্রভাবই পডল নখ! একথাট1] যদি যেনে নিতে হর, তাহলে 
এট! স্বীকার করত ভয যে বাংলাব কৃষকর! ছিল চেতনাহীন জন্ডপিপু 
বিশেষ । 

কিন্ত শিক্ষাভিমানীরা যাই ভাবুন না কেন, বাংলার কৃষক ও জনসাধারণ যে 
মানুষই ছিল, এবং মান্তষের মতোই তাদের উপর ঘটনাবলীর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয! 
হত, এমনকি সবকারী নথিপত্রেও তাব এঁতি-সিক প্রযাণেশ ভাব নেই। 
১৮৫৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসে, মিরাট-দিল্ী বিদ্রোহের তিন মাস পূর্বে, যখন 
বহরমপুরের পিপাহীরা টোটা ব্যবহার করত অস্বীকার কে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছিল, তখন মুশিদাবাদের সহম্র সঠশ্ম সোক বিঞ্জোহের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে 
উঠেছিল । অন্য কোনে। নেতৃত্বের অভাবে জনসাধারণ নিদেশের জন্য তাকিয়ে 
ছিল পুরনে। স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর নবাব ফেরেছুদ ঝা"র মুখের 
দিকে । এঁতিহাপসিক কেহ এ-সন্বন্ধে লিখেছেন : 41160 75 600998098 
$0 0070 0165 10 %৮00]0 10959 119610 90 6109 9167090 01 008 110 99 
110109911) 29 56৮ 56:00 10 0019 1019886186০ & 8686 080016 -৩ [১৮৮] 
কেই আবার বলছেন যে, “এই কথাটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, ষদি 
বহরমপুরের দিপাহীর! ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত ও মুশিদাবাদের 
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জনসাধারণ যদি নবাবকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে হাত মেলাত, তাহলে সমগ্র 
বাংলাদেশে দেখতে দেখতে আগুন জলে উঠত ।” 

১৮৫৭ সালে জুন মাসে বিদ্রোহের আশংকা করে কলকাতার ইংবেজ, 
ফিরিলী ও দেশীয় শ্রীষ্টানরা যেরকম নির্লজ্জ ও কাপুরুষোচিতভাবে চতুর্দিকে 
পলায়ন করতে শুরু করেছিল সে সম্বন্ধে অনেক মিউটিনি সাহিত্যেই অনেক 
বর্ণনা পাওয়া যায়। কলকাতার জনসাধীবণের একটা অংশ ষে সবসময়ই 
বিল্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল, তার সন্ধান ইংরেজাশ্রিত শিক্ষিতেরা না রাখলেও 
ইংরেজ সরকার তা ভালোভাবেই জানত । গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের 
সভ্য পিটার গ্র্যাপ্ট (যিনি কিছুকাল পরেই বাংলাব ছোটলাট ভযেছিলেন ) 
বডলাট ক্যানিধকে লিখেছিলেন যে, “এই মহানগবীব সর্ধশ্রেণীব বদম[শব1” 
ভয়ানক ভীতির কারণ হযে দ্রাডিয়েছে ১ “বিজ্রোহ ভরত বিস্তার লাভ কবছে 
এবং ক্রমশই আমাদের কাছে এসে যাচ্ছে ।"*আমাব দৃঢ বিশ্বাস, বাস্তার একট! 
সামান্য গগুগোলের ফলেও এই রাজধানীতে একটা হুলুস্থল কাণ্ড বেধে যেতে 
পারে। শুধু বাংলাতেই নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এবপ ঘটনাব সম্ভাবনা 
আছে ।” [১৮৯] 

নতুন দমনমূলক প্রেস আইনেব জোবে সরকাব জুলাই মাসে কলকাতাব 
“সমাচার দর্পণ", “দুরবীণ', “হ্থলতান-উল-আকবব" সংবাদপত্রগুলির মুদ্রাকর ও 
প্রকাশকদের রাজদ্রোহ প্রচারেব অপবাধে স্প্রিমকোর্টে অভিযুক্ত কবল এবং 
গুলশান-ই-নও বাহাব'ও আবও কযষেকখানা সংবাদপত্র বাজেযাপ্ত করল ও 
তার কিছুকাল পরেই “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার, বন্ধ কবে দিল। 

এই সময়কার বাংলাদেশের অবস্থা আলোচন! করে বাকল্যাণ্ড বলেছেন : 
“বাংলা সরকারের অধীনে এমন একটা জেল! ছিল না যেট! প্রত্যক্ষ বিপদেব 
মধ্যে দিয়ে যায় নি, কিংবা ঘোরতর বিপদেব আশংক1 করে নি।”৮[১৯০] নদীধা, 
যশোহর, চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান, বাকুভা, বীরভূম 3 অন্তান্ত জেলাগুলিতে 
জনসধারণ যে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে-সম্পর্কে ও"ম্যালীর “বেঙ্গল ডিপ্টিকট্‌ 
গেজেটিয়ার'-গুলিতে অনেক উল্লেখ রয়েছে | বহরমপুরের বিত্রোহের খবর 
ছড়িয়ে পড়া মাত ই একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়1 কৃষ্ণনগর, যশোহর ও সমগ্র 
ডিভিসনের মধ্যে ছড়িয়ে পডেছিল। [১৯১] বীকুডা জেলার সাঁওতাল ও 
চুয়ারদের মধ্যে যেকোন] সময় বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল বলে কতৃপক্ষ আশংকা 
করছিল । [১৯২] “১৮৫৭-এ সিপাহী বিক্রোহের সময় বদ্ধমানের মহারাজা 
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তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন । তিনি দরকারকে 
প্রচুর হাতী ও গরুর গাডী দিয়েছিলেন এবং বর্ধমান থেকে কাটোয়া এবং 
বর্ধমান থেকে নীরভূম পধ্যন্ত সব রাস্তাঘাটগুলি আমাদের জন্য নিরাপদ 
রেখেছিলেন, যার ফলে রাজধানীর সঙ্গে বহরমপুর ও বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজিত 
অঞ্চলগুলির যোগাযোগ ও খবরাখবর রাখতে ব)।াত ঘটেনি |” [১৯৩] 
১৮৫৭ এর ২রা আগস্টের রিপোর্টে বডলাটের কাউন্সিল বিলাতের কতুপিক্ষকে 
লিখেছিল, “১9 090০ 01 6110 10৬৬9 [010৬1110908 81017760110 ৮8119 ০01 
00০ 080564 0.  136101)0111))07 00 130109799 210 10 8176 
119151)1)0071)000 01 6179 (91:20. 00] 1080 ০0061) 01132102099 %%, 28 
89110081$ 610700601060 2010 ৮119. 010101 5007065 01 16৮91000911) 
1301768] ৮৮০০ 1509 12 1001)0705 .৮ [১৯৪] 

একথাটা ও জান। প্রয়োজন যে মভাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ থেকে রসদ 
ও যানবাতন * শহ করা সরশ্টারের পক্ষে কঠিন হযে পডেছিল। বাংলার 
কৃষকরা এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে নি; সরকারের সঙ্গে তার! 
একরকম অসহযোগিঠাই করেছিল। জোর করে করুষকদের কাছ থেকে 
যানবাহন সংগ্রত কর।র জন্য সরকারকে একটা [1001)65510)8108 4১0৮ পাশ করতে 
হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে তখনকার বাঙালী পরিচালিত *[00181) ঢা16]7, পত্রিকা 
যাঁ লিখেছিল তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । এই সমঘ নটণ্ন “মাদ্রাজ 
এখেনিরাম' পত্রিকায় ও তার পুস্তকে 110119৭ সা 00127 3৮৮6550080-এ 
বাঙালীদের গালগালি ঝরে বলেছিলেন যে ₹ন্দ্র রাজভ:* কেবলমাত্র 
মৌখিক; প্ররৃতপক্ষে তারা! ইংরেজ-বিরোধী । তার জবাবেই 'ইত্ডিযান 
ফিল্ড'-এর (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪) এই উক্তি : 

“মিঃ ন্টন বাঙালীদের নিন্দা করে খুব তন্যায় কবেছেন। তিনি লিখেছেন, 
“এখানে সেখানে দু-একজন বাঙালী-নেটিভকে দেখা যায় যারা আমাদের প্রতি 
মৌখিক সহান্ভৃতি জানাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই ভয়ানক স্পিদের সময় 
তাদের কেউ কি ব্যক্তিগতঙ।বে কিংবা তাদের অথ দিরে আমাদের সাহাযাথে 
এগিয়ে এসেছে ?:** তার! বিপদের ধারে-কাছ দিয়েও যায় নি; তারা 
কোনোরকম কাজে সাহায্য করার জন্য এগি. আসে নি; তারা বনা 
ইম্প্রেসমেন্ট আইনে আমাদের কোনে গরুর গাড়ি ইত্যাদি দেয়নি। তারপর 
দিল্লির পতনের পর রাজভক্তি প্রকাশ করা মন্দ চালাকি নয়; আর তার 
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ভাষাই বাকি রসাল ! কিন্তু সত্য ঘটন! হচ্ছে এই যে, এই সব বিবৃতি ও" 
মানপত্রগ্তুলি হচ্ছে নিছক ভগ্তামি মাজ্র।.-****** মিঃ নটনের এই ধারণা 
একেবারেই ভ্রান্ত । মিঃ নটণ্ন যদি ইমৃপ্রেসমেণ্ট আইনের জোরে বাংলার 
কোনে গ্রামে যেতেন, তাহলে নিশ্চয়ই দু-একটা ভাঙ্গা গাডি ও কান! বলদ 
যোগাড করতে পারতেন, কিন্তু কাজে লাগতে পারে এমন একটাও গাড়ি 
কিংবা বলদ পেতেন না। এইরূপ অবস্থা বুঝতে পেরে সরকার আগর 
ইমৃপ্রেসমেণ্ট আইন ব্যবহার করেন নি। সরকার জমিদারদের কাছে আবেদন 
করলেন এবং জমিদাররা রাজভক্ত প্রজার মতো! সরকারকে সাহায্য করতে 
লাগলেন। তারা গাড়ি ও গরুর মালিকদের টাকা দ্রেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, 
তাদের পরিবারদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাদের অগ্রিম টাকা 
দিলেন এবং আরও এমন অনেক রকমের প্রতিশ্রতি দিলেন যা একমাত্র 
জমিদাররই দিতে পারেন । এর ফল হল এই যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই 
রানীগঞ্জে ৭০০* গাড়ি জমায়েত হল। কলকাতার যে ইংরেজরা এত বড় 
বড কথা বলছে, তার! কি একটাও ঘোডা। কিংবা! গাডি দিয়েছিল? দিয়েছিল 
বলে আমরা তো কোনোদিন শুনি নি।**-**" বাংলার জমিদারর। তাদের 
প্রত্যেকটি হাতি সরকারকে বিন] খরচায় ছেডে দিয়েছিল। আমর] এমন উদাভরণও 
জানি যে ইংরেজরা তাদের হাতি দিতে অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেকেই 
জানেন যে, ঢাকায় যখন বিজ্রোহ হয় তখন জমিদাররা কিভাবে লোকজন 
নিয়ে ম্যাজিস্টেটদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন ।***"** তাদের 
ক্ষমত। অনুসারে তীর স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন ।” 

উপরের উদ্ধৃতি থেকে ছুটো জিনিস স্পষ্টই বোঝ যাচ্ছে, মহাবিদ্রোহের 
সময় বাঙালী জমিদাররা ছিলেন বিদেশী সরকারের পক্ষে, আর অন্যদিকে 
কৃষকদের সহান্থৃভৃতি ছিল বিদ্রোহীদের পক্ষে । 

সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস” থেকে যে উদ্ধৃতি পূর্বেই, 
একবার দেওয়া হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি একেবারেই অসংগত হবে 
না। এতে লেখা হয়েছে যে, সিপাহী-বিজ্রোহের সময় “নান। সাহেব ও 
তাতীয়া তোগীন নাম দেশময় ছডাইয়া পড়িয়াছিল; নীল-বিদ্রোহী কৃষকরাও 
তাহাদিগের নেতাদিগকে এই সব নামে অভিহিত করিত ।” নীলচাফীদের 
উপর মহাবিপ্রোহের প্রভাব যে পড়েছিল, এর চাইতে তার বেশি পরিচয় 
আর কি হতে পারে? 
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নীল-বিক্রোহ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটন। নয় । এ-বিদ্রোহ ১৮৫৭-র ভারতব্যাপী 
মহাবিপ্রোহের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জডিত | নীল-বিপ্রোহের উপর মহাবিন্রোহের 
প্রভাবও সুস্পষ্ট । মহাবিপ্রোহের সময় বাংলার অনেক জমিদার ও শিক্ষিত 
শ্রেণীর একটা অংশ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথ! শ্রেণীন্বার্থে (কোনো 
আদর্শের জন্য নয়) ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু তারাই 
তখনকার বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি নয় বা তারাই বাংলার একমান্্ এতিহৃও 
নয়। বাংলার কষক ও জনসাধারণের মধ্যে তখন বিদেশী সরকার সম্বন্ধে 
অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না। ফরিদপুরের দাছু 
মিঞার মতো কৃষক ও জনসাধারণের অনেক নেতাকে বিদ্রোহের সময় জেলে 
আটক রাখা হয়েছিল। সরকার, মহাজন, জমিদার, নীলকরদের অত্যাচারে 
বাঙালী জনসাধারণের জীবন ছুধিসহ হয়ে উঠেছিল। অন্য প্রদেশের মতো 
বাংলাতেও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়েছিল এবং তাতে 
সিপাহী ও কৃষকের একটা সম্মিলিত বিদ্রোহ সংগঠিত কর! বাংলাদেশে কঠিন 
কাজ হত না। ইউরোপে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, সৎ কাজের 
আরম্তটাই খুব শক্ত। একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালে 
বাংলায় এই আরস্তের কাজটা সফলভাবে হয় নি বলেই এখানে ব্যাপক বিদ্রোহ 
ঘটে নি। 

ছুঃখের বিষয় সম্প্রতিকালের কয়েকজন বাঙালী লেখক মহাবির্রোহ ও নীল- 
বিক্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে এমন সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা কোনোক্রমে সমর্থন- 
যোগ্য নয়। এদের মতে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শি ১ শ্রেণীর 
বাঙালীর সিপাহী-বিদ্রোহ (তারা এটাকে জাতীয় বিদ্রোহ বলতেও ছিধা 
বোধ করেন) সমর্থন করেন নি, কেননা! তাদের মতে এ বিদ্রোহ ছিল প্রগতি- 
বিরোধী, ধর্াক্ষ, মধ্যযুগীয়, কুসংস্কাবাচ্ছন্ন ইত্যাদি। অথচ তারাই আবার 
নীল-বিদ্রোহ উপলক্ষে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমথনের কথা উচ্ছৃসিত ভাষায় ব্যক্ত 
করেছেন । 

এ'রা বলেন যে নীল-বিদ্রোহে “হতভাগ্য প্রজাদের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকেরা পূর্ণ সমর্থন জানাতে বিন্দুমাত্রও কুষ্ঠাধোধ করেন নি। অথচ এ -হন 
রাজনৈতিক চেতনাসম্প্ন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ব-শ্রেণীর লোকেরা সিপাহী- 
বিদ্বোহ সমর্থন করল না, কারণ এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেদিন তার! 
জাতির কল্যাণ দেখতে পাননি । সিপাহী-বিদ্রোহের ম্বর্ূপ তাদের দৃষ্ধিতে 
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প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়া বলে মনে হওয়াতেই তার এর সমর্থনের পরিবর্তে | 
বরং বিরোধিতাই করেছিল । তাদের বিরোধিতার কারণ তাদের রাজনৈতিক 
চেতনার বা ম্বদেশ-বাৎসল্যের অভাব নয়--১৮৫৭ সালের বিক্রোহের প্রকৃতিতে 
প্রগতিবাদের অভাব 1৮ [১৯৫] 

১৮৫৭-এর মহাবিক্রোহ প্রগতি-বিরোধী ছিল, এর মতো প্রগতি- 
বিরোধী কথা আর কি হতে পারে? (এপ্রসঙ্গে মার্কসের "ম৪৮ আঙা ০৫ 
[0018 17709091006009 ও লেখকের “ভারতীয় মহাবিজ্রোহ : ১৮৫৭১ 
দুষ্টব্য ) 

আর একজন লেখক বলেছেন : “পিপাহী-বিক্রোহ সম্বন্ধে বিশেষ করে 
বাঙালীদের উৎসাহিত ও আশাম্বিত হবার কোন কারণ ছিল ন11...হিন্দস্থানী 
ও রাজপুত সিপাহীদের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্তের বর্ধ ভেদ করে বাঙালীর! যদি 
সেদিন তাদের মর্স্থলে স্বদেশপ্রেমের হোমাগ্রির কোন সন্ধান না পেয়ে থাকে, 
তাহলে তার জন্য তাদের খুব দোষ দেওয়া! যায় ন।” এ ভাষ! মোটেই 
ত্বদেশপ্রেমের ভাষা নয়, প্রগতি-বিরোধী, অত্যুপ্্ী প্রাদেশিকতাবাদী 
উন্নাসিকের ভাষা । তাছাডা এখানে আরও একটা প্রশ্ব ওঠে, 
বিদ্রোহ করার সপক্ষে ১৮৫৭-তে বাঙালীর নিজন্ব কোনো কারণ ছিল 
নাকি? 

ভারতীয় মহাবির্রোহ সম্বন্ধে এই লেখক যে-সব তথ্য দিয়েছেন তাও ঠিক 
নয়। তিনি লিখেছেন যে, “বাংলার সিপাহী-বাহিনীতে বঙ্গ-সন্তান ছিল না, 
কুষক-সম্তান তো নয়ই () | অবাঙালী যারা ছিল। তাদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের 
গোঁড়া হিন্দু ছিল বেশী ।-*"বাংলার ওয়াহবী-বিদ্রোহ (এরা কি গৌঁডা ছিল 
না?) বা নীল-বিজ্রোহের সঙ্গে তার তুলন। হর না, কারণ এগুলি হল বাংলার 
কষক-বিদ্রোহের সমসাময়িক রূপ । বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তা সর্বাস্তঃকরণে 
সমর্থন করেছেন, “ইংরেজ-ভক্ত” হয়েও |” [১৯৬] 

এই ধরনের বিশ্লেষণ বাস্তবান্থগ তো নয়ই, উপরস্ এর মধ্যে অত্যন্ত 
সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতিদস্তের পরিচয় ফুটে উঠেছে । 

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এমনকি যথার্থ প্রগতিশীল চিস্তাবিদদের 
মধ্যেও মহাবিজ্রোহ স্বন্ধে রীতিমতো বিভ্রান্তি দেখা যায়। [১৯৭] 

আদলে ১৮৫৭-এ শিক্ষিত বাঙালীর দূর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং 
তারই বিবেক-দংশনের জালায় এই শ্রেণীর লেখকর! নান গ্রকারের উত্তট যুক্তি 
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দিয়ে এই দুর্বলতাটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন। নীল-বিদ্রোহকে বড় করে 
দেখাবার জন্তে মহাবিভ্রোহকে ছোট করার এই প্রচেষ্টা শুধু বালখিল্যস্থলভই 
নয়, ইতিহাস-বিরুদ্ধও বটে। | 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও ম্মরণ রাখ! প্রয়োজন । পরবর্তীকালে 
হ্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী শিক্ষিতদের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু আমরা যে 
কাল সম্বন্ধে আলোচনা করছি সেইকালে অন্থান্ত সকল ভারতীয় শিক্ষিতদের 
মতো বাঙালী শিক্ষিতরাও ইংরেজ-শাসকশ্রেণীর প্রগ তিশীলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। 
ইংরেজ শাসনাধীনে, বিশেষ করে নতুন শিক্ষা-নীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
€( অবাধ বাণিজ্য, নীলচাষ ইত্যাদি ) দেশের উন্নতি হবে এই ধারণা বহুদিন 
শিক্ষিত বাঙালীর মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। “ব্লাক আাক্ট আন্দোলন এই ধারণার 
উপর প্রথম বড আঘাত । তারপর থেকে বাঙালী শিক্ষিতদের ধীরে ধীরে 
মোহভঙ্গের পালা শুরু হয়। ইংরেজের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে তাদের 
মুখ ফুটল, [নয়মতাস্ত্রিক আন্দোলনের পথে তার! পা! বাডালেন; কিন্ত 
তার পরেও জনসাধারণের ভূমিকাকে দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষা করে 
চলেছিলেন । 

এট সমস্ত সংকীর্ণ ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরে অধ্যাপক সথশোভন 
দরকারের জবাবটি প্রণিধানযোগ্য : “ইংরেজ মধ্যশ্রেণীর অভিজ্ঞতাটুকু আয়ত্ত 
করে দেশের জন্য তারা অগ্রগতির একটা নিয়মতান্ত্রিক, উদ্বারনৈতিক, অন্ুগ্র, 
ভদ্র পথের ছক কেটে ছিলেন । কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করা যায় ন1 যে উনিশ 
শতকে বিদেশী শাসন তাদের কাছে অসহ মনে হতেছিল, « বা ব্রিটিশ 
₹শাষণের পূর্ণ ভয়াবহ রূপটি তাদের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল । ব্রিটিশ শাসন ও 
শোষণের আসল মূল্য দিতে হত দেশের সাধারণ লোককে । আধা-ফিউডালি 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আমাদের বুর্জোয়ারা কিছু অপছন্দ করেন নি। দেশের 
নবজীবন থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোকের অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন, একথাও 
বলা চলে 4ম বিজ্রোহের করাল পে তাদের আতঙ্ক পাবারই কথা, সেজন্ত 
দোষ দেওয়া অন্যায় । কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আজও আশ্রয় করে 
থাকব এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই ।” [১৯৮] 

সাধারণভাবে একথা বল! যেতে পারে যে, ।শক্ষিত বাঙালীরা, অন্য সকল 
বাঙালীর মতে। মোটামুটিভাবে নীলচাষীদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি 
দেখিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে শিক্ষিতরা হঠাৎ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একট! 
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ভীষণ কিছু করে ফেলল-_এইসব অত্যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। একথাও 
স্মরণ রাখা ভালো যে শিক্ষিতদের সহাহ্ুভূতিটা ছিল বিশেষভাবে মৌখিক । 
কার্ষক্ষে ভে তা বিশেষ কোনে! কূপ নেয় নি। 

হরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, শিশিরকুমার প্রমুখের ও তৎকালীন বাঙালী- 
পরিচালিত “হিন্দু পেটিয়ট!, “ভান্কর”, 'প্রভাকর', “সোমপ্রকাশ', “ইগ্ডয়ান ফিজ্ড” 
ইত্যার্দি সংবাদপত্রগুলির নীলকুষকদের সমর্থনে ও নীলকরদের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রাম সব বাঙালীই গর্ষের সঙ্গে স্মরণ করবে। 
কিন্তু এসব সত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, কলকাতা ও মফন্বল শহ্রগুলির 
শিক্ষিতেরা এই সংগ্রামে সংঘবদ্ধভাবে কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিলেন? যখন 
নীলকর ও সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা] ধর্মঘট করে হাজারে হাজারে 
জেলে যাচ্ছিল, তখন তাদের সাহায্যার্থে মাত্র দু-একজন মোক্তার কলকাতা 
থেকে গিয়েছিলেন । এই কারণে কৃষ্ণনগরে একজন মোক্তারের ৬ মাস 
কারাদণ্ড হবার পর আর কোনে! উকিল-মোক্তার কৃষকদের সমর্থনে অগ্রসর 
হননি। শহরবাসী শিক্ষিতরা কোথাও সভাসমিতি করে বা অন্য উপায়ে 
কলষকদের সমর্থন করেছেন কিংবা অর্থ সংগ্রহ করে তাদের সাহাধ্য করেছেন 
বলে জানা যায় না । তখনকার বাঙালী শিক্ষিতদের একমাত্র সংগঠন ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনও এতে বিশেষ কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি। 
হরিশচন্দ্র “হিন্দু পেটি:য়টের' জন্য নিয়মিত সংবাদদাতারূপে মফম্থলেয় বিশিষ্ট 
কোনো ব্যক্তিকে পান নি, তাই তাকে বালক শিশিরকুমার ও মনোমোহনকে এ 
কাজে নিযুক্ত করতে হয়েছিল। পাষণ্ড নীলকর আচিবন্ড ভীলম্‌ যখন হবিশ- 
চন্দ্রের মৃত্যুর পর তার অসহায ও নিঃসম্বল বিধবার বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল, 
তখন তাকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষিত বাঙালীর ভার পাশে এসে দীডায নি। 
শিক্ষিতদের সহানুভূতি মৌখিকই থেকে গিয়েছিল, কোনো বাস্তব আকার ধারণ 
করেনি। তাই, ধারা বজরায় চডে নীলচাষীদের লডাই দেখতে যেতেন, 
কলকাতার সেই 'বাবুভেয়েদের, উপলক্ষ করে বাংলার ক্লুষকরা বিজ্্প করে 
গাঁন করত। 

মহাবিজ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহ-_- এই দ্ুই বিষয়ের আলোচনা কালে একটি 
মৌলিক কথা মনে রাখ বিশেষ প্রয়োজন | ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
প্রচেষ্টা বাঁ নীল-বিপ্রোহের সঙ্গে সিপাহীযুদ্ধের পার্থক্য মুলগত । প্রথম ছুটি 
আন্দোলন চলেছিল গভর্নমেণ্টের নিকট গ্ঘায় বিচার পাওয়া যাবে এই আশায়ই 
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এদের পরিচালকগণ সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করেছেন । কিন্তু সিপাহীযুদ্ধের 
প্রকৃতি হল ভিন্ন রূপ । এবিদ্রোহ একেবারে ইংরেজের করৃত্ব অস্বীকার, আর 
ইতরাজ শাসনের ভিত্তিমূলে প্রবলভাবে ধাক্কা দিল।” [১৯৯] আমরা পৃ্েই 
লক্ষ্য করেছি যে নীল-আন্দোলন শুরু হয় নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসাবে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয় । 
আমরা এও দেখেছি যে নীল-আন্দোলন তার গণচরিন্ত্র ও সংগ্রামশীলতার জন্য 
অচিরেই সরকার-বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে একটা বৈপ্লবিক আকার 
ধারণ করেছিল । 

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রেহের সময় সমস্ত বিদ্রোহী অঞ্চলে ব্যাপক 
নীল-বিদ্রোহও ঘটেছিল । সর্বত্রই ইংরেজদের নীলকুঠিগুলি বিদ্রোহীদের 
আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এসন্বন্বে অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরী তার 
01৮11 75910911101) 11) 005 1170190 010110165 185-59” গ্রষ্থে অনেক 
সরকারী [রপোট থেকে প্রচুর তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন । আলিগড জেলায় 
৩টি নীলকুঠি জালিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও সমস্ত নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলা 
হয়েছিল। [২০০] োহিলখণ্ডে বাদায়ুন জেলায় “এশ্বর্যশালী নীলকুঠিগুলিতে 
আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বড বড লোহার কডাইগুলি গলিয়ে 
বন্দুক কামানের জন্য গোলাগুলী তৈরী করা হয়েছিল।” [২০১] আজমগড 
জেলাতেও কোনো নীলকুঠি অক্ষত ছিল না । [২০২] ১৮৫৭-এর জুন মাসে 
মিজাপুর জেলার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মুর বিদ্রোহী নেতা উদ্ধান্ত স্ংকে ফাসি 
দিয়েছিল। ঝরিয়া সিংনামক আর একজন নেতা কয়েকজন টি শহী নিয়ে 
মুরকে আক্রমণ করলে সে পলায়ন করে নীলকুঠিতে আশ্রর নিয়েছিল! 
বিদ্রোহীরা! এ নীলকুঠি ধ্বংস করে দেঘ ও মুরের মাথাটা কেটে নিয়ে উদ্ধান্ত সিং 
-এর স্ত্রীকে উপহার দের । [২০৩] সাহাবাদ-বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
ইউরোপীয়দের সমস্ত কুঠি ও সম্পত্তি ধ্বংস করা_কুনওয়ার সিং তাই হুকুম 
দিয়েছিলেন। নীলকরর1 ৭ লক্ষ টাক খবচ করে যে ফসল তৈরি করেছিল তা 
কাটবার সময় এসে গিয়েছিল, কিন্তু এ সব ছেড়ে প্রাণ নিয়ে তার্দের পালাতে 
ইয়েছিল। তাদের কুঠিগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্ধ 
নীলকরদের ক্ষতি হয়েছিল ১৩ লক্ষ টাকা | 1২০৪] সোন নদীর ধারে 
যতগুলি নীলকুঠি ও ইংরেজ ব্যবসাদারদের প্রতিষ্ঠান ছিল তা সবই ধূলিসাৎ 
করে দেওয়! হয়েছিল। [২০৫] এই সব অঞ্চলে বিদ্রোহের পর যাতে নীল- 
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গাছের বীজগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় তার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে 
ঘোষণাপত্র প্রচার করতে হয়েছিল। [২০৬] কৃষকদের ক্রোধ কেবলমাত্র 
নীলকরদের উপরই ছিল না, নীলচাষ যাতে আর একেবারেই না হতে পাবে 
তার জন্য তারা বীজগুলি পর্যস্ত ধংস করে দিয়েছিল । পালামৌতেও যে কফি 
ও নীলের কুঠিগুলিকে তার! বিদেশীদের শোষণযন্ত্র হিসাবে দেখত, সেগুলি 
সমূলে ধ্বংস করেছিল । [২০৭] 

বাংলাদেশে ১৮৫৭-তে বিদ্রোহ ঘটলে কি হত সে আলোচনা 
নিশ্রয়োজন | কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, নীলচাষীদের মধ্যে অসস্তোষ ও অত্যাচার 
তো! সব সময়ই ছিল, তাহলে অন্য সময় না হয়ে ১৮৫৯-৬০ সালে তাদেব বিদ্রোহ 
ঘটল কেন? এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্লাওতাল-বিদ্রোহ ও বিশেষ করে 
মহাবিদ্রোহের ফলে জনসাধারণের মধ্যে একট অপূর্ব | নবচেতনার স্যষ্টি 
হয়েছিল। ইংরেজ রাজশক্তি যত প্রবলই হোক না কেন, তাব বিরুদ্ধেও 
যে বিজ্রোহ করা যায়, অস্ত্র ধারণ করে তাকে চালেঞ্জ করা যায় এবং ইংবেজ 
সেনাবাহিনী যে অপরাজেয় নয়-__বাঙালীর, ভাবতবাসীব এই বৈপ্রবিক চেতনা 
প্রধানত মহাবিক্রোহেরই ফল । শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় বলতে হয়, “সিপাহী- 
বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশেব ও সমাজের এক মঙ্কোপকার সাধিত 
হইল) এক নবশক্তির স্থচনা হইল, এক নব আকাঙ্ষা জাতীয় জীবনে 
জাগিল।""*বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যস্ত এই কাল খঙ্গপমাজের পক্ষে 
মহেন্্রক্ষণ বলিলে হয়।” [২০৮] এই নবচেতন! বা'লাব রাজনীতিতে, 
সাহিত্যে, রঙ্গমঞ্চে, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে--সব ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত 
হয়েছিল। 

এই নবচেতনার ফলে গ্রামের লাঞ্কিত অত্যাচাবিত সকল শ্রেণীর মধ্যে 
এক সংগ্রামী এঁক্য গডে উঠেছিল, তাই কৃষকব]1 বিদেশী অত্যাচারী নীলকব ও 
সরকারের বিরুদ্ধে এককভাবে লডাইতে অবতীর্ণ হতে সাহস করেছিল । এই 
বিদ্রোহে বাঙালী কৃষকরা যে বৈপ্লবিক উদ্যোগ, দ্ুর্য সাহস ও দৃঢতার পরিচয় 
দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক হীরেন মুখাজী বহুদিন পূর্বে সর্বপ্রথম সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নীল-বিদ্রোহের প্রধান তাৎপর্যের বিষয়ে 
বলেছিলেন যে, “00381769178 আআ 0100106 109052069 91)060. 0966100110261010, 
01888 9০011087169 800 1057913 01 01880188,6101) 117 81079980169 17101) 
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0010 0158 2৮0 88]0911018 29119? 60 61186 01885 0 6109 1901)0186101) 
11099 11001:9965 %)])99,: 6০ 09 0900119%1] 61)9  ০91806 ০ 1019 ৪০1). 
016%8100. 1108 0089019]0 2)088%:5 6০ 198 & 00095061010 1996ত1861) 6196 
01816677৮00 019 2220170090,,5]171856 001 165800 60091199 01186 
106 29001770975 9970198 01761] 0০06] চ্ছ161) 20019. 5::৮৮106 0: 
10010781215 01020. 0159 00120 6975,.. 

41300 16 158 5210) 01098 00678,008 ৪76 106 09910 7020.6. 80:06 
ঞা)0] 0600])6101) 200 61000010960, 1176 706%581)0  %5561)58 609 15- 
20. %81069059008 60005 1010 164 01 1010059010-1587)) 0:19 621000 
17060 810017080089 [091১0 11১10]. 1১8. 0989 2006 81000869100. 
হ 9080 00৮ 11) 911 5001) 08898. 610879 00810 60196 ৪, 7'610080, 
[108 19) ] %07):911604) 01010 8৮60 00 £8801) 61095 010028381৮৬ 
&70 £78001806 00790061065, 16 1006, 60৩ 1 0081)6 6০ 00 219290. 
[) 200 0896 0: 009910100০৪ 08061061010, 6106 00700800 9110010 108 
৪8ট %8108, 800 00৩ 6৮721001001 07 01811009. %002091196 51)0010 1১৪ 
000151)90 20) 8582001% ৪9%6105.৮ (4৫170 60727019810118 
18607, 470090015, ০, 14৭ 


১৫৮ নীল-বির্রোহ 


(২৬) “সংবাদ কৌমুদিতে' (২৬শে ফেব্রুযারি, ১৮২৮) দ্বারকানাঁথ 
ঠাকুরের চিঠি : 

*]0 19 1)0জ0০] 1] ]0)0 মা) 6০ 9৮67:$ 0108, চ৮1)0 1788 210 8802:69 
17) 61)9 00065) %100. [6250708]]য 00700008618 80:8175 0£ 1078 
29101720579 6০ 105৮ 09079০ ডা.,56০ 15100 1959 10961) 00161%2,090. 
170 00096801063508 ০ 1380160 [01506261010 2100. 1007 00200781১17 606 
109 018,8898 29 51997101709 917 027৪ £:000. 119 01879028101) 0 
200156% 010:0961)906 6109 00010৮: 0৬ 61)6 170190 0187)675.  111009959 
709%99%069 দা1)0 7628. 17) 02106] 610069 £07080. 0 61091 28071000975 
8০ 18000: 107: 01062 ছা101)006 210 2010010097261010, ০02.:0 8109 
2760 ০5 9291] 005061৮য ০ 7109১ 829 00৬ 62210চ11)0 99029 
960017; ৪00 0010070 01006: 0119 70009061010 01 100100 [)19/06678, 
9201) 78091517000 00 1119 18000) ৪ 88105 ০ 9008 155. 4 [01 
10)0301) [100 00989 [0191068290৫ 100190১8100 10127 1)82:80108 ০ 
10)10018 72000) 1)0 10007 7006 190 60 10791100911) (10010901588 8100 
1068: 191011195) 06119 9101)10) 9. 2৪ 9170:97৪ 0৮০, 91906] 61)996 
800160-1019506975 9৮ ০, 1)101)01 981205 00091] 100 1010807 51001009 
০ 0106 আ1110)9 01 22001100979 900. 0940 12105 8115. 

“00 10988 01000)96210099১) 16 090 108 10961) 27)97:00) 
1790 ৪1)0010 606 007986220690. £651091)08 ০ 100:0199210 59001010060 
09 090216680১5 800 (10629 107 2 2650 0001001062০ 10900069308 
109001706 1)8108709108 58%61828 1]) 01067976 0:98 ০ 6109 00817 
6০ 65 00 0:206961010১ 00201019208, ৪6০, 116 90100016101 ০1 6109 
1097: 800. 0010016 61595680010 ০9191701199 00079 110]90580, 2100. 
901] 18669] 1910 ০0৮. 2 01200069008 619 80199196901) ০? 
দন1)201) 18 10)0170167116 0 6108 ৪61-17006269060 127)01)010978) আ1)0 
819 88/59117 0:9817009 60 628101018 0070 6176 10৮79]. 200. 17)10018 
3188898 ডম1010110 61091 19810906159 0120169, 

“0205 16691600960 6100 76100:6৪ 1)9.06 11027 65006 60 01206 
৮০ 00৭৮. ৮7 209 10001956159 10099, 6118 0:091 1১911852000 ০0 109 
221700067 60580900910 27068, আম2]] 09 88181500010] [0:০৪৫ 
7982068 ৪8%81:%]1 1817011010979, ছা1)0 410 100% 0: ৮97 98100) 916 
61561 29819606856 290011009119) [0180100 00106067)08 27) 0062 
10097785978 800. ৪6908) 91107 6100) 670011000০৪: ০0৪ 139 
901৮5861027) 000 616 10021096618 29229:91% 80086 6109 6709 
018090. 2) 61360 200. 016500817 010007688 01) 7506৪ 102 00091 0 


নির্দেশিক। ১৫৯ 


20581706869, 11067 0161009806]7 0010706] 10905 0 6৩ ০0101520078 
ঠ0:0961) 960701006০0 2 6০ 001)67 %1118509) 16217) 61081 10308 
77090010190. 00. 90119 ঠ062117 দ%868, 1109 10189 93005010101) (1)9” 
909: 60 10610 17%86919 18 086 0106 60 1১6 0৮210) 959101560 
05 1700100-191976678) 606 1656100681৪ 7600060. 9100 00161526102) 
0107170161)90, 2100 01761010% 01287 0:06) 11101 10850818 20 09,100958, 
“770062 60988 01001) 5690069. ] 11008 ] 811%1] 109 39561960 
187) [ ৪27, 61090 71)08%6] 18 110011090. 60 01000886106 01081018 
06 10110716009 9%070106 11)9 21961569 170৮ 6176 137, 30. ০ 170019১ 850 
৮7 70500 70115569 12001100918) 205000 130101068108, 07 170808%6: 
9181)9960. 6০ 0101১036 109 007:506710690 7:681061009 ০৫ 17001905084) 
81719 0001761) [)051060 ০6:6210 01081069981%1] 26 609 82106 61109 
109 11760900000. 11060 61)0 ৪7৪1010 0? 2:017)17150726158 11756106 18 910 
10610 01 6119 1900198 2400 6০0 1061 109170 200 (06026 €:670072,0100, 


(২৭) “সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড» তৃতীয় সংস্করণ: 
পৃঃ ৩৮৪-৫ | 

(২৮) ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর, তারিখে টাউনহলের সভায় 
ইউরোপীয়দের “কালোনিজেশন' ও “ফ্রি-ট্রেড' সমর্থন করে রামমোহন ও 
দ্বারকানাথ যে বক্তৃত। দিয়েছিলেন তার সারাংশ 17১০5৮%] 4১512610 0 0872091 
৬০1] ]া, 6 96:6৪, 71৯৬-4১06096) 1880-তে বেরিয়েছিল । তাই 
এখানে উদ্ধত করে দেওয়া! হল । 


রামমোহনের বক্তৃতা : 

“00৮ [06290100107 92009 1 200 11010109560 ৮.1) 009 
00107510610) 6190 008 0762667 00 10661000159 ৮7161) 100101092) 
(0196162560) 60৪ £9598৮ 11] 1706 ০৮ 1000205600৮ 20 1569297, 
৪0019] 810 [)0110109) 908179) 0. 006 দ্ব1)101) 02) 108 85811৮0০৮60. 
5 ০0101)8,:509 01)6 60001610709 ০1 $1)059 ০0: 2000 00006190061) আ1)0 
1096 621090. 61905 90৮8062,00 16) 006 0 60088 00 0700৮0- 
109681% 10959 700 1190 60৪6 0000১৮0516৮ 5 800 2 806 71101) 1 
09010) 6০ 6109 1005 0£ 10১" 1961161) 06012:9 01. 5016000. 081) 1081076 
৪0 8992010]চ. 4৪ 60 6109 1700190 79187069755 1 086 60 070961%6 61180 
[10956 6:5561180. 010:0051) ৪9562] 01900006100 13600] 200. 31197 
800 ] 0000. 8 10961%8৪ 19810110617 0116 09161000011)000. ০0 100160 
[01800500009 6%10970617 198৮৪:-০196160 800. 196৮667-00:091601090. (10810 


১৬০ | নীল-বিদ্রোহ 


612089 ছা1)0 11560 ৪৮ 5 0195068009 2:00) ৪001) 96%010708,  0006£9 
7087 199 50109 10819] 27007 00736 17 6109 100160-1)18136679 ) ৮৪৮ 
970 $)৪ জ1)018, 61097 10959: 09:10:0090. 1000:৩ 90০00. 60 0১৩ £9797%1305 
01 60970861588 0 0101৪ ৫0806: 6080 »ট্যে 0608: 01898 01 10000992105 
আ1)061)62 10 ০৫ 00৮ 0৫ 0106 58:10. 

দ্বারকানাথের বক্তৃতা £ 

“20 2619190096০ ৮0৪ ৪00]906 10029 110100196915 19906 
009 177686106) ] 096 6০ ৪৮৪৮০ 0796 [11859 96৮67] 22011008769 11) 
81008 01961069 900. 61890 1 11950 10070 66 00161556100 01 170010, 
0. 79810610069 ০ 1/0:01092108 17859 01081067191) 19610656660 6119 
90070৮চ7 9100 6109 01001000167 26 18106 3 0106 28001710809 10800101700 
০৯161) 2700 70:091১8:০90৪১ 6098 106৪ 01866212117 10010106011) 
61061 00100161010) 2210 [00989951790 27917 00019 0011)1028 6101) 0109 
0870629116০ [0 00010671001) 11016 1700100 00161586107, 200 
11180101906078 18 7000 08190. 010. 006 2106 ০1 1910. 11) 01)9 ঘ101য 
০198 00719106710] 97011919080 &1)0. 00161201010 187)1017 70:0679981716, 
0০ 806 0099 611988 86%060067365 10691] 01) 1068758709৮ 
1:00) 1)62:80709] 01)80:580101) 2100. 63007167000, 85৪ ] 119৮8 %151690. 19 
[015088  1816790 60 28106969017 200 1) ০017990001008, 20 ভ1] 
90008179060 161) 6159 61)2750061 2100. 11181006201 1100100-)18106615, 
[10819 17097 106 2 16 90810010108 89 79810. 6106 061097%1 0010000% 
0£ 1700100-01900978 7 00৮ 61097 616 6%:6]00)617 11702660200. 26, 
001000815616]5 ৪0098111099 ০ 009 10086 62001106 000007690000,৮ 

(২৯) ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট বাঙলার জমিদারদের 
আবেদন পত্র £ 

“]1) 609 0196110%8 17629 618 1700100-101%068:5 800. 001)0:9 1)5 
11) &10)910700] ৪866190 (1090096188১ 6109 198017918 %:9 170:6 170]0:00 
8100. 0186795800 6108) 10 00196: [098 ০01 6108 00010075) 17) 0010860061006 
06 ৪09০1) 100100-0181169৪ 620706 [999858101 0৫ 1200 10 ০:০০, 
৪071119 130100 107 0686:০7106 2108 10180 ( 10101) 19 6108 0088 01 
0177120061010 2) 6106 0:00090 ০0 11089 800. 095261) 0: 0179 2610188 
0 00501010610) ), 0.86%1101706 086619 0 800 6360:6100 00199ঢ 
টি00 7000৫ 10.515100919, ড্য1)098  170008106 0920101917)68  17000099 
617 1002977 0305৮. 60 10899 79601801070 0১ 1829 ) 78959701)61988, 
16 6087 109 70610016668 %০ 10010. 207 2800103%য 0:180060. [0:0700:৮7 
10876) 009 756155 22100000975 800. 0061 27065 228৮ 198 013850108191) 


নির্দেশিকা ১৬১ 
হ 


01060...5066598 06 90]9:101 0868 200. 1115171 290170085108 009 
0100০:600167 60০ ৪800:৪  7010110 ০0$০08-_-0)955 00 06167 1062108 
8০ ৪8108156 00 6102 01091 1%00090 7১:0199৮7....00 70091015989 0100008- 
60100856108] 1891 6508065....১8 11090 60 198 00101096010 
1070100678 61197 81)0010. 17005162101) 12000 0007 6886 01862889 
£1)0 01680016 101 6106 2)9989827169 0৫ 1166 20. 101 0109 19199610107) 
01 61761115010 2100. 01121206925 

(৩০) ভ০7:৪ ০: 1১%)9% 16200070108) 1১০৮-_-পানিনি অফিস সংস্করণ, 
পৃ ৩১৬-১৭ 

(৩১) প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 41১91001087 ১৮৩২ সালের জান্রয়ারী 
মাসে লিখেছিল : “10019 9065 7)061)10 00 00৪ &07011056108 
0 190:0092) 51011 800 910617159 60 29710011087 00910], 
[07051990995 200 108]07....11)6 1169) ০0 6105 61565 ০ 17001% 
90:6:1106 001)7998101] 1010 &0 20016101791] 10000199201 120701)62 
980010:5, 19 0211 20500. 11)97 ০০]. 179৪ ৪01০০ 6০ ৮৪ 59,076 
1975 200. ০১10 9800 1009 19800119190 51119098 ভ71)9685: 210০0৮০1176 
[ব2565...১000:061910 ৪1)0019 10621 10 1011)0 51006080 6111709) 
6106 11051010905, আ)0৮119 8100. 1) 0071115,01700 4190617006101)  066৬7861) 
[90009210 80 ৮2৪ 29 02117 001117)191011)0 2100 আঅ1]] 109 ৪611] 
18019 509 28 018 26599 01 170019, %:9 900016090. 60 10191)67 007093 
10 0109 ১626০ 61)%0. 1099 10259 10161701609 1968810 [08117)10690 6০ 17014 
200. 25 1000চদ16009 %00 11010210010 06000)89 17107:0 0110900.....21)0. 
1)061110 15 10028 11091 6০ 990৮ 16 6150. 001020)9206101), 
(৩২) 1001509 001010198107)15 16]00:%, 42৮2097009১ 0 "] 
(৩৩) এ পৃঃ ৯০ 
(৩৪) বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৭১৮, ৯ 
(৩৫) এই সব ইংরেজ বণিক বন্ধু” ভারতবাসীদের প্রতি কত 


রকমের দরদ তেখাতেন তার সুন্দর নমুনী পাঁওষা যায় কোপ নামক জনৈক 
ইংরেজ শিল্পপতির পার্লামেণ্টের কমিটির নিকট ১৮৪০ সালের নাক্ষ্যে : 
«] 087621101% 0565 6109 19৮8 [001%0 180908908৮০ 6176 52/0)9 
ঠ109 1] 10956 ০ (98,602 19811706101 [0 ০0৮0 1%1011৮ 01180 0] 
6.6 7095৮ [10010 18000081978 1501] 7 1 61710 16 15 07061 09 
920:1608 9  000£0:%9 06 177 19/0119 1০ 008 8%%9 ০0 0১9 
11980 107801%77) 1200097 1)905098. 1119  0010016102) 179006219 6০ 19 
7056 61090 1008,৮ (1৮. 10, 10966: 1014 70725 19475 01640. 
১১ 


নি নীল-বিজ্রোহ 


(৩৬) রামমোহন ম্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বীস করতেন বলেই গ্রীসে» 
স্পেনে, ইতালিতে, ফরালীদেশে, দক্ষিণ আমেরিকায়, যেখানেই বিপ্লব 
হত, তাঁকে অভিনন্দিত করতেন । ১৮২২ সালে নেপল্দ্‌-এর বিপ্রব বিফল 
হলে “ক্যালকাটা জর্নালের* সম্পাদক বাকিংহামকে তিনি লিখেছিলেন, 
“এই মর্মান্তিক সংবাদ থেকে আমি বুঝতে পারছি যে ইউরোপের ও 
এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষ করে ইউরোপের ওপনিবেশিক দেশগুলিতে, 
স্বাধীনতার সর্বজনীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমি আর মরবার পূর্বে দেখে যেতে 
পারব না।৮ (29000001)0028 10719, 70. 929 ) ১৮৩০ সালেফ্রান্সে 
বিপ্রবেব খবর পেয়ে কলকাতায় টাউনহলে এক সাধারণ ভোজের ব্যাবস্থা 
করে তাকে অভিনন্দন জানিযেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকা-কালীন 
রামমোহন [১6101 731] আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিল পাশ 
হয়ে যাবার পর তিনি উইনিয়ম রাখবোনকে লিখেছিলেন যে ইংল্যাণ্ড 
“ভ2]] 1656] 009 2, 0185 01 116 19 আঅ1)0 0590. 60 ঠ]] 6101 [00998 2 
&1)৪ 85:08789, 197১ 6০ 6106 01) 0৫ 0198. 0901019....4.8 1 01১11017 
০০9 01)9$ 17) 009 95828% 0 078 19607) 1311] 10910 06169660 
[. আ০০]] 91000108100 20008606101) 761) 61118 090106]0১ [ 
78791090. টিতোত 16100 ০ 708. 81061] ] 10097 610 9801৮, 11020] 
)92587)8 ] 0] 7007 666] [0000 0 10610 0709 ০? 001: 19110 
৪01018068 %৪0 1192:611) 2610108011৮ 11956 1190 6108. 170070169 
18707000888 01 চ1008881706 0100 581586101) 0 01১8 10901009085 ০01 
6) ছা1)016 ভা0:10.৮ (112) 08000066242 2109/2% /10/5” 
[.7171-16), 

(৩৭) 0১৪০৪ 7১৮ 13. চ১. 100668 20) 41001 10-0905+ 1947) 0), 165. 
একজন ব্রিটিশ অধ্যাপকও এই কথাই বলেছিলেন, ৮109 10000702159 
0৫ 10019 6০ 7071919700. 17) 0116 18৮ 175] 01606 09068719320 609 
1806 0086 [71019 ৪0101011960. ৪0106 ০0 6108 8883018] 1 1090011815 
009৪১ 911) ৫79৪, 0969 800. ০০৮০০-:৪৭০1:60 10: 6118. 170008- 
09] [65০10600) 20090001200, 2100 ৮ 618 82076 61009 20:060 
৪ 0০৮1705 018166 10810061151) 20210006068 ০৫ 1200. 8100 
0০01600,৮ (04, 0. 4. 8000199 2 ££%60%0%60 70266007676 0 /%2 
0১278648195, 0. 30১5 ). 


(৩৮) সংবাদপত্রে সেকালের কথা» ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪০ | . 
(৩৯) ইউরোপীরদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিচার 


নির্দেশিকা ১৬৩ 


কেবলমাত্র কলকাতার স্থপ্রিমকোর্টেই হতে পারত ; মফস্বলের 
আদালতগুলির তাদ্দের উপর কোনে! অধিকাঁর ছিল নাঁ। ১৮৩১ সালের 
এক আইনের দ্বারা ইউরোপীয়দের কেবলমাত্র দেওয়ানী বিচারের 
অধিকার মফস্বলের আদালতগুলিকে দেওয়া হল। এই সামান্য 
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(ইংরাঁজের। বলত মূলনাথ ) বনগ্রাম থেকে ৫ মাইল দূরে ইছাঁমতী নদীর 
তীরে অবস্থিত। বাংলার সব থেকে বড় নীল কোম্পানির (736:%] 
[7915০ 0০777%7৮ ) সব থেকে বড় কুঠি ছিল মোল্লাহাটিব কুঠি। যশোহব, 
নদীয়া ও ২৪ পরগনায় এই কোম্পানির ১৭টি কুঠি ছিল ও এই কুঠিগুলির 
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(সতীশচন্ত্র মিত্র : “যশোহর-খুলনার ইতিহাস+, পৃঃ ৭৬৩) 
(৫৫) 4000160 00200018910025 18]076 0. 21-22 800 197. 


নিদেশিক। ১৬৭ 


(৫৬) 10916% : €1100160 800. 168 10716707198. 


(৫৭) ডা206৪ : 10120100077 01 17000007010 [১100006৪8 0£ 1077018 
1890, 70. 498 


(৫৮) এ, পৃঃ ৪২৯-৩০ 

(৫৯) £[0019%1) 011010+, 24 1017, 1888. 

(৬০) 41100160:0 0010100189107+8 110০0: 10106100675 10, %. 

রেভারেণ্ড.ডাফ বলেছিলেন, “কে কোথায় কবে শুনেছে যে নিজের 
গুরুতর লোকসান জেনেও বছরের পর বছর কেউ স্বেচ্ছায় চক্তি সই করে 
দেয়, তাও আবার কতকগুলি ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্মের লোকদের ধনী 
করবাব জন্ত ? ব্যাপারটা একেবারে আজগুবি |” 

(৬১) 1000150 0010017)159101025 16700: 0. 2]. 

(৬২) 100100 (07101991008 1$90০98%১ 1510970089 4101১620015 
শ্বি০, 29. 

(৬৩) 10770100 (501017719910775 19107, 1%51061000 [), 6 

(৬৪) |, 10, 0, 10000৩ 2:4 ড10076 81068601801 09 00161৮26102) 
11900006070 20010780001: 100190+ 1889, 0. 6 

(৬৫) 17001100 0010100199107878 1591)0:৮, 4$1)191001% ০ & 

(৬৩) “11167 8825 4১0০) (ছা) 000 109) 01955%210, এ ০1 1905), 


(৬৭) (98100662 169৮16চ৮, ৭0006 1860. 

(৬৮) 1100109 (5910171159107179 16]9910, 1551967108 1), 239. 

(৬৯) ৬20৪: 10100619027 91 150070017810100065 01 10019 
0. &20 


(৭০) 17010 (017817115519105 16190: 00001 11 0, ধু, 

এত লাভ সব্বেও বিহারের ৩০,০০০ চাষা আফিং চাষ ব এতে রাজী 
হয় নি। এর উপর নীল কমিশন মন্তবা করেছেন যে "এর অর্থ খুবই 
সোজা । আফিং চাষ করা না করা বিং;রী কৃষকদের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে, কিন্ত নীলচাষ করা ন। করা বাংলার চাষীর ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে না।৮ (10৭160 0900)5551005 1১010 1), 3১.) 

(৭১) 130010210 £ 7361068] [70610060005 90৮920075১৬ ০1 
1১0. 9249, 

(৭২) 1117009 : 44১ 90016 9660) ০0 6176 09165১01010 
119,001500079 21001071806 01 17710100, 16865 1১ 6, 

(৭৩) 1711169 (00101015955078+8 16707৮১ 70. 95. 

(৭8) এ, সাক্ষা : পৃঃ ২৩২ 


১৬৮ নীল-বিদ্রোহ 


(৭৫) এ, সাক্ষ্য : পৃঃ ২৩৩ 

(৭৬) প্র, পৃঃ ৯ 

(৭৭) প্রা, পৃঃ ৯১০ 

(৭৮) এ, পৃঃ ১১ 

(৭৯) এ, পৃঃ ১৭১ 

(৮০) এ, পৃঃ ৬৩-৬৪ 

(৮১) ষোগেশচন্দ্র বাগলের “জাতি-বৈর'-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৫-৯৬ 

(৮২) 100190 (0০0000)18970018 1১01)০07, 1১510910067). 8-4 

(৮৩) 39190610708 (00) 73010762] 0০0৮810018)62)0 1900: ০. 
55110) 41100190 09181526007 ] 0, %80. 

(৮৪) 000190 001005189101055 101০0: 7. 18 

(৮৫) এ, সাক্ষ্য পৃঃ ২৩৩ 

(৮৬) প্র, প্রশ্ন নং ১৯১৮ 

(৮৭) 17808270) ০]. 169 0019 809. 

(৮৮) 4“0810000% 19৬10”,, ৭০19 1600. 

(৮৯) “বাঙলার ইতিহাস” ২ষ ভাগ পূঃ ৬১-৬২ 

(৯০) 45818061078 17010 6118 1900708 01 618 00৮61101029706 0 
13970%] ::7210915 291960096০0 100800 00161৮20102] 2) 10391009127 
0210066% 1860, 7. 2-৭. 

(৯১) ও, পৃঃ €-৯ 

(২) প্র, পৃঃ ১৮ ৰা 

(৯৩) 4[001%0 (012010158101)25 10700:৮৮১ 00. 12-13 

(৯৪) এ্র, সাক্ষ্য : পঃ ১৯১ 

(৯৫) 73001019790: “1391)08] [70097 0109 1৮-010501008১ 
[১ ]), 248. 

(৯৬) এ, পৃঃ ২৪৮ 

(৯৭) প্র, পৃঃ ২৪৮-৪৯ 

(৯৮) সভীশচন্দ্র মিত্র : “যশোহর খুলনার ইতিহাস,” ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২০ 

(৯৯) 41770189 002217)198101879 1১01১০0:৮%) 71951097099 [). 19, 

(১০০) এ, পৃঃ ২৪ 

(১০১) “1[700150 (0040017718507598 107)০:৮ 41070670012 16১? 291 1. 

(১০২) “11008 86106” 12 11%7) 1860, 


নিদেশিক। ১৬৯ 


(১০৩) ৭[770160 0000771881070১9 [9১07৮৮, 71%09706) 7. 01 

(১০৪) শ্রী, পৃঃ ১৬ 

(১০৫) এ, পৃঃ ৯১ 

(১০৬) কাহিনীটি ১৮৬০ সালে ৭ই জুনের “হিন্দু পেট্রিয়, থেকে 
সংগৃহীত | 

(১০৭) 41710190 (00101)18810115 101907৮ 171097809 70. 8-54. 

(১০৮) ০, 07. 009 ছ1)016 ৫০ 709. 007091097 6]190 09037700119] 
£2100009875 ০9 60601567106 10959 18500760606 700৮6177006, 
0] 790081090 706067%] ?5 

1707901)6118 2180] £ “00170 018 আ1)016 10611 ছ6121)6 1189 10981) 
010) 1060 606 50919 865217)56 6116 7015066798 00৮ 60 1)0010105 
1109 6118 66600 60 11101) 16 [71016 10255919988) 1780. 0116৮ 196৫1 50 
0151905090৮, “1]1)9160 002770158107778 11০0৮, 1010071108৮ ]), 6. 

(১০৯) প্র পঃ ৬ 

(১১০) ৭092109069, 1১০1৪তা') ৪0৪ 1660, 

(১১১) 13000019100, “1360101791 7070062 1006 18. 0০৮617675১৯ 
1). 164. 

(১১২) 405%10966% 19৬1ত১৮ এ 08 1800 11. 929 

(১১৩) ৮1119000068 7220919) 01861 )১ ৮০01, আছ 0-171-9 

(১১৪) “00019610৮6১ 110) 8120) 1800 

(১১৫) “]717000 720010৮৮-এ উদ্ধৃত, 8186 11970), 1660 

(১১৬) প্র, খণ্ড ০৪, পৃঃ ৩১৯ 

(১১৭) এর, খণ্ড ৪৪, পৃঃ ১৯৫ 

(১১৮) ত্র, (১৮৬১), খণ্ড ৪৫, পৃঃ: ৫-৬ 

(১১৯) 107000. 780671065? 11 79)0209৮) 1800 

(১২০) অনাথনাথ বস্থ £ “মহাত্মা শিশিরকুমীর ০ঘোঁষ' পূঃ ৩৬ 

(১২১) 'শোভর খুলনার ইতিহাস» ১৩২৯, পৃঃ ৭৮১ 

(১২২) এই প্রবন্ধটি শিশিরকুমার ঘোষের 'চ1080:68 ০£ 109190 
[/6৮-এ১ ১৯১৭, পুনমু্রিত হয়। 

(১২৩) শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় : “বঙ্কিম জীবনী?) পৃঃ ৮৭-৮৮ 

(১২৪) 91510 (09 (10999: 4 9৮০৮ ০0? 89010061508) 100 
+0১1000793 0: 17001210119?) 0. 72-80 


(১২৫) “যশোহর খুলনার ইতিহাস”, পৃঃ ৭৭৯ 


টিন নীল-বিদ্রোহ 

(১২৬) 00190 00000188108 1%91০0:%+, 1052067009১ 7. 6 

(১২৭) লেখক এই তথ্যগুলির জন্য কৃষ্ণনগরের শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জীর 
নিকট খণী। | 

(১২৮) আই, টি, প্রিচার্ড নামক একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার ও 
সাংবাদিক এই আন্দোলন দেখে লিখেছিলেন *...*..( 16) ঘাঞ্ঠ 108৮9 
10990 ৪] 62981 0০00 01) 05 02170 90108 ০ 60099 8801:9 9])211005 
0090 2:09. 109591 10611091008 7০01109 ০0 13811091 181) & 


11619 17001009009 ৪9:59. 119 [)0:00996 01 % 7097৮”, (44001771- 
৪6:8,01079 07 10019) 2 1859-68,১ 1, 1১. 447 ) 

(১২৯) “মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ? পৃঃ ৩৬-৩৭ 

(১৩০) 4100100 00100)195107)8 1361)01%, 10%106)09,১ 0, 88 

(১৩১) এ, পৃঃ € 

(১৩২) 410010 00100195107). 191)০0:৮+১ 1). 81-32 

(১৩৩) “ব2000 1081০৮১1981 1860 

(১৩৪) 80021053925 1১000৮92200, 825১ 1974 

(১৩৫) “ভারতের মুক্তি-সন্ধানী", প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৫১ পৃঃ ৭৯ 

(১৩৬) এ, পূ: ৮১ 

(১৩৭) “%61| 1009: 21 ৪99 61090. ৪৮ 6960106 00149: 09) 
য় 025, 000৪ 60 ,987100915 8190067 97061000677. 10:590099 
(1500. ঠ০0] 70099161010 %9 & 819,59 ০৫ 6109 ০0100001011 2? 10957056 7)0% 
1090 [010 0109 0897 ০1 121%899% 61100 ৪70 0০9০9009069 9016? 39100 
0:09 0 009 19106 01090150100 01 6117 1062, 000081 &00 ০01 6110 
8068]17 81009305680. 70819861109 811016956 17000 81] 700] 1):061097 
1155 00৮, 172৪6 610. 11060 9০00: 10850. 60 11117 6]16 011872,0691: 
0 ০00 700018-1000............. 959]: 1010 0106 00109 156609 
স1]] 0০ 61099 20 ০০. 116 ৪0010191006, 11109%686 1000 01001 
90৪ 80610071659 06 00 9000.806 1004 2 15697) 08106 029 100৮ 
600 206996 2 11 6000 আহ]1 000 860]) ৮০০ 7970, 01000. 51116 90161, 
[177 01797800910 1569 1089 10900981708 09609981019, 10202 
9890৮ 01. 7০02 09916192100 06919 আ1)90 ০৩. 0.998]ঘ9. 


«১, 9১ 06 1101006906০ 10990 6196 807 09 9161)92 10. 6০0 
02 10 606 01000581]) 2:00 16501580. 60 008]0 700. ৪007 ৪, 69 
£০০৫ 006৪ 0? 0) 110:99 ত1)10.” (45000 08020626060. 1860 ) 


নির্দেশিকা ১৭১ 


(১৩৮) এই মন্তব্যগুলি যোগেশচন্ত্র বাগলের “ভারতের মুক্তি- 
সন্ধানী; (পৃঃ ৮২-৮৪ ) হতে উদ্ধৃত। 

(১৩৯) “রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ”, পৃঃ ২২৩-২৪ 

(১৪০) অনাথনাথ বস্ত্র £ “মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ,” পৃঃ ১১-১২ 

(১৪১) এই চিঠিশুলি যোগেশচন্দ্র বাগলের সম্পাদনায় “78288 
7৪৮০10102, 17) 1392081” নাম দিয়ে ১৯৫৩ সালে পুনমু্রিত হয়েছে । 

(১৪২) যছুনাথ এই ভূমিকাতে লিখেছেন যে শিশিরকুমার 
“10101010902 6109 8790 0? 6119 10100 9৮00019) 170902086 (109 
0050108 ০1 1019 09198 799 18002001860 1) ০00৮ 158 1:01918..... ., 
101191 02018 60 0109 130069,11 [00969 50 ৪0010 &1)0 ৪0 8981] 1)009058 
9119 7371615101৮] 96100 ( 10] 1 16ত্ঘ 83:201701015 ) 2৪ 012 
01781 5109, 200. 010. 9591)1121)060 1096100 17) 01570081001 8107)01)0- 
12565 0005 17000119010, 10000250019 2৪ 110:0-1096559-9, 

(১৪৩) 1১১৬ গাখে অ৪. €10০ অ9%], 009 0101)69804 01 7০%:৪১ 1৩ 
[00940001801 009 001100:95 6৪101) 0110 50001১০2601 169 7950076) 
আ])0 001) 601) 01607191160. %1)0 00:0৮ 1) 1106 (90৮, %৮৪ 29 
ড191060 11) 1৮19 01 8196019] ৪8৬০11১ 200 60901)5 26 9606 19 
173910909 90101010 6০ 072)00. 9100 01)1)29955070, 01166. 879. 6109 
[012178751১0 %001১ 10110612612, ০০610, 01076551565 00107716606 
10100 011)199) 6118 1)2020175 0 হাটিঞ2াটি 07 01068 0002৮ 10 
1775088,0 01 10110” 70011191180 8100. 1) 4০0), 26 6000092:80. 
10170151160 দা1]) 11)0005 698%6000 01610 01107958197) /1317)09 
[১60106) 4৮1১1351600) 

(১৪৭) 1016 79০0৮ 0900010 %/%১ 90010010010. 110 00118600861006 
01 1)9 11] 11) 6170 17109 91 1716 09 21) 01.9:15001)01) 012,106 
16 ০5 210 1101)95811)18 107 606 1011109-1)12106975 60 008106 20 
[0006 91600 195 1000 কি ত%069:69 609. 0৪16৮26915 1)6700 006৮ 
*990:090 60 60107 2110 096161071. (উট 12001067 বিছ925 
[77609000610)) 60 6176 006989006 10-91061010 11) 130081১150৮ 10, 
008৪ 017200 135821) 1953 ) 

(১৪৫) 0০০78 30716] 019 01 41680062100 ৮91০ 0, 
0. 310. 

(১৪৬) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : “বঙ্কিম জীবনী,” পৃঃ ৮১ 

(১৪৭) এ্র, পৃঃ ৯১-৯২ 

(১৪৮) “বাংলার নব-জাগরণ”, ১৩৬৩) পৃঃ ৭৬ 


১৭২ নীল-বিদ্বোহ 


(১৪৯) “বন্কিম রচনাবলী”, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ২য় খণ্ডঃ পৃং ৮২৭ 

(১৫০) এ, পৃঃ ৮২৬। লঙগ্ুনের বিখ্যাত প্রকাশক সিম্পকিন 
মার্শাল কোম্পানি মধুস্দন-কৃত নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, 
এবং চাঁলস্‌ ডিকেন্ম ত। পড়ে তাঁর সম্পাদিত 41] 19 58৪ 10000” পত্রে 
নীলদর্পণের বিস্তর প্রশংসা করেন। (নগেন্্রনাথ সোম: “মধুশ্বিতি?, 
পৃঃ ২০৫ )। 

(১৫১) 'নীলদর্পণ+, শশাঙ্কশেখর বাগচীর ভূমিকা, পৃঃ ১৭ 

(১৫২) 16. 0০৬91001791] 2, 1, 091870018 100010009 2 40009 
€00101001551010975 197 10)096 ৪0:688 01 009 [):060 %7)0 07061118016 
[0765212069 ০ 98121700 0809]9 200. 10029 81960181101 1010170.0)])1710, 
]])8 1256 01028 0118১ £91,:002969 27 ৪6:00, 090৮ 200৮ 600 50:00 
11700959. 4 000707য আ1)918 1006. 61)599 080069 8: 001000)16690. 
10801608115 850. 02 6100 10086 087৮ তা1ঠ1) 11010101519 2) 0001)0 
1) আ1)10]) 6118 19৬ 80108 0176 আ9%]0 2১0 1):06906101, 1109 15৫৮ 
1৪ 2 01507906060 109 4801))101508,010)0, 16 28 7006 8100)19 0০030- 
97561716010 17) 0708 900০0%/7) 61120 19 00:9001560.. 13১69109062)19 0061) 
219 881280, 270 9615৮ 2000 01 0708 10602 6০ 8000097 6০ 
95579 015009]চ ) 820 89 |) 99601 11009502558) 6,10১ 2১9 
100 2157%5 6৮6] 1)68,:0 01 20110.) (13001018005 ৮০1, 1১17), 203) 


(১৫৩) কাজী আবছুল ওছুদ : “বাংলার নব জাগরণ”, পৃঃ ৭৬ 

(১৫৪) 40109 [66 798০৮ 01 [7070109209 60 01718 00111)৮ 
স010 700 1)161715 20520996008 200. 10130066170 18286 11) 
€০ &ায 01985 01 [06:907)9) ড৮11061)6] 10001) ০ 10জ্ঘ) 7101) ০0] 1১00১ 
28120170091: 0: 00161520602) 02010018069 1106570698 01: 901)8117)- 
$81706705) 17620 9170918) (901219,91069%5 990১ ৮110 জ]11 06116 110]: 
৪01000 010 61090 ;). 61015 10%7 008. 0758:500. 117 08100089,, 
( 10%270970561)1050029 20 & 19696269 488%06090.  1$%907901,% 
15 9:06 1830.) 

(১৫৫) সৌমেন্ত্রনাথ ঠাকুর : “ভারতের শিল্প-বিপ্রব ও রামমোহন” 
(“চতুরজ”, কাতিক-পৌষ, ১৩৬৬)। এই সব তথাকথিত “মধ্যবিভ্বপ্দের” 
চরিত্র সম্বন্ধে দেশের লোক ভালোভাবেই জানত । সমাজের এই 
নিরুষ্টতম পরজীবীগুলি সম্বন্ধে একজন লেখক লিখেছেন যে, “সাধারণতঃ 


নিদেশিক। ১৭৩ 


 ধর্মজ্ঞানহীন লোকরাই নীশকর সাহেবদ্দগের অধীনে কাধ্য করিত। 
প্রভুর সন্তোষ বিধান ও স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য তাহারা কোন গহিত 
কাধ্য করিতে কুষ্ঠিত হইত ন11” (অনাথনাথ বস্থু : “মহাত্মা শিশির- 
কুমার ঘোষ” ১৩২৭১ পৃঃ ৩৩) 

(১৫৬) “আমার কথা, ১৩১৯, পৃঃ ২৯ 

(১৫৭) [00100 0:01010715807729 11১01, 471097001 ৩. 19. 

(১৫৮) হরিশচন্দ্র ম্যাজিস্ট্েটেদের সম্বন্ধে 1131000  7১৮৮০০৮-এ 
লিখেছিলেন “419 60959 07251965698 0100. 6০ ৫0৮৪0 1011110719১ জা1)91 
6116) 0370110 1£05150 606 69071062610 ০01 0)01106 11) 00601906915 
2190. 0%1101708 101) 0191 অ109 2110. 081)011)0 11) 61161172. 

(১৫৯) রেভারেও্ড লঙে্র জন্ম হয রুশ দেশে; তসখানেই তার শৈশব 
ও বাল্যকাল কাটে । ১৮৪০ সালে তিনি ভারতে পাত্রী হয়ে আগমন 
করেন। তিনি একজন পণ্ডিত ও মানববাদী লোক ছিলেন। গরিবদের 
প্রতি তার দরণ ও এ।নবপ্রীতি তার বইগুলির মধ্যেই দেখা যায । কশ দেশে 
থাকার সমযই তিনি সেদেশের লোককথা খুব আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ 
করেন । নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করাব পুবে চাষীদের ও বিশেষ 
করে নীলচাষীদ্ের সম্বন্ধেতিনি অনেক লোকসবীত সংগ্রহ করেছিলেন । 
তিনি যে সব পুস্তক রচনা কবেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (১) 
47001175150 19189117298 18] 01514 07 01009010189 91 
11107, (2) 0950660001956205 8700 15000010105 (1881). (3) 
07160681 120৮801)8 1] 60917 1591260 1৮ 0100065115690্য, 
9০010198, 11750 00101191160 1) 18170. 1১6]72)0 0১ ০৫2/6 92/4/4 
/১077824) 1956, ৪৫160 70) 1017 115119095 019580 98108 (4) 4. 
চ১৪6০: 08 009 0093 %00 17101175501 918 100750209 00101080690 
101) 136709%1) 11601996000 008 195% ১0 86%8 800 & 
082109289০1 7978521] 95919917915 8710. 87109420815 £01) 1818 
০ 1855 (1858). (5) 99190610708 10100, [(001001)1251760 1:090:09 ০01 
(0059:017606 200) 17147--1761 1615000 002101% 60 006 90018] 
90170165009 0৫ 1391)6০] (1869). (6) ৬111769 0:000107516185 11) 11001 
৪0৭] 109918 (1870). (7) চ200990৮ 0 8806] 11198? )109, 
(8) প্রবাহ মালা । (9) 70009512]. [27:0৮8205 

(১৬০) “মনুথ0 আ৪ 7006 8860 117 09 687006চ 6107980 আ৪ 
11017? [5৪106 0109 1269 10)060199 68061269৪00 07098:9 
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8176 19901019 370 100018110) 91680 ৮০০ 70006 60 10811958 ৪91] 
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1001)0690 60 61090, 7৮ ৮8092801015 801098%] 6০ 619 এঞাট্যে 13) 1401008 
[7151 (1000160 1110101” 80690 07 99017] 19:901700১ 1). 124 ), 

(১৬১) প্র, পৃঃ ১৩০ 

(১৬২) “] 01515 795 ৪, 11109]1) 0106 21980 11697260601 2,001613 
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0 (01700 9৮ 101) 0109 আ010)0099-57 86900 85 1070)9115 
07160 ০০৮) 16 179 1708010 900089510], 4$7000167 ০: 10১ 008 
88078 £001)07 47/22/0978 7/76/76)/ ০৪ 110675090. 60 93088 ৪00 
02081) 09. 2/05388 1])  %01005109  901)0015, 616 10৮ 1609] 
[07:00981058 17096160690 2981086 ট7, 10100.909 7 (এ, পৃঃ ১৪৪) 
“নীলদর্পণ” সম্বন্ধে তত্কালীন “08109662) 1788%19ত”” (008 1661, 
[7, 966) লিখেছিল £ “1015 1169157 ০৪0 76100 01 ৪ 6600019 
1096076 9৪. ৪81280. 201 0109] 8:817086  1371019])  5866179.)। 
বিখ্যাত ফরাসী লাট্টকার মলিষের-এর “লা” মূরমেড, স”র সঙ্গে 
নীপদর্পণ”এর তুলনা করে লেখক আবার বলছেন : “]6 708 106 ৪910 
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07 65171016106 16 20 169 10056 2910518158 10201) 200. 61008 15৪ 6০0 
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(১৬৩) মরডাণ্ট ওসেল্স্‌ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন 
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301016208 0০0:.৮ (0990:96 50016115169 0 41858170917 1000 
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নিদেশিকা ১৭৫ 


(১৬৫) প্র, পৃঃ ১৭৫ 1 এগলিংটন বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন যে 
মানহানির জন্য এ মামলা হয় নি, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরূপ ; নীলকররা 
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(১৭১) [01৫, 0. 21. এই রিপোটে "মার একস্থানে বল! হযেছে : 
“গভর্ণমেণ্টের মনে কর! উচিত যে দেশের অভ্যন্তরে নীলকরদের উপস্থিতি 
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অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনে! দ্রিন কিছু গরেছিল বলে তার জানা 
নেই। “আমি জানি যে ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীর! নীলকরদের কাছে 
ঘুস নিতে সর্বদাই প্রস্তত, আর ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীরা নীলকরদের 
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অনেক শ্বাধীনত। দিয়ে থাকে, যা নীলকররা ভালোভাবেই ব্যবহার করে 
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অত্যন্ত বেশী রকম ভাবে রায়তদের অবহেল1 করেছে ।” সুড় আরও 
বলেন যে বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে পুলিশরা অনেক ক্ষেত্রে রায়তদের 
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হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়-এর পুস্তিক1 : 


“১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ”। পৃঃ ২৯। 

(১৯৬) বিনয় ঘোষ : “বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী .ও সিপাহী বিদ্রোহ”__“নতুন 
সাহিত্য,” বৈশাখ ১৩৬৪। . 

(১৯৭) ব্যক্তি ব] শ্রেণীগত লাভ-লোকসানের হিসাব করে তীর! 
(বাঙালী শিক্ষিতের] ) সিপাহী-বিক্রোহের প্রতি বিরূপ হন নি, আসলে সিপাহী 
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বিদ্রোহই তাদের হৃদয়-মন, বুদ্ধি ও চেতনা স্পর্শ করতে পারেনি ।-১৮৫৭-৭ 
৫৮-কে সামস্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখে তার] সিপান্ট বিদ্রোহের প্রতি উদ্বাসীন 
ছিলেন-_অথচ স্বাধীনতা-হীনতায় বাচতে চান মোটেই এমন নয। বরং 
বুঝতে পেরেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা অসম্ভব । তাই 
সিপাহী বিদ্রোহের নিক্ষলতায়ও তীর] ব্যাতত বোধ না করে নীল আন্দোলনে 
ঝাপিয়ে পডলেন।” ( “আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে” পিরিচয়?, চৈত্র, ১৩৬৩1) 
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